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উই ৯১ 


ভুমিকা 


স্থাীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে টিস্া-ভাবনা, আলাপ আলোচনা, পর্যালোচনা-পরিকল্পনা খুব 
একটা বম হয়নি। ইতিপূর্বে ছয়টি শিক্ষা কমিশপ/কয়িটিও গঠিভ হয়েছে এবং ঘতিবেদন প্ৈরি হয়েছে। ভবে 
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৩ ছাড়া এযাবৎ বাংলাদেশে কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি পরবর্তি হয়নি। তবে এটিও 
২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের গর বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রথমে একটি শিক্ষা সংঙ্গার কমিটি (২০০২), 
এরপর একটি না জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) গঠন কহ হয়। এই কমিটি এবং কমিশনও প্রতিবেদন 
মা দেয়। বর্তমান কমিটি পূর্বের সবগুলো প্রতিবেদন ও জাতীয় শিশ্ধানীতি ২০০০ পর্যালোচনা করে। 
কুদরত-ই বুদা (১৯৭৪), শামসুল হক (১৯৯৭) কমিটির প্রতিবেদন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, 
(বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। 


একটা উন্নত জুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জনা, একটা সুখ সুহ-পরিহ্ মাননিফ সমাস গড়ে তোলার 
জন্য চাই সর্লনীন শিক্ষার খভীর ও ব্যাপক আয়োকসস। পৃথিবী উন্ন়ন-অধগহি-বগতির ইতিহাস ব্যাগ 
পণমানুষকে দিন্দর রেখে, জজ্ঞানতা-অপিক্ষা-ুশিক্ার অফারে রেখে, কোনো তি, দেখ, বট সামনে 
এগো়নি, এগুতে পারেনি। এই এন সত্যকে বিবেচনার রেখে সাধীনতার উদাদে নতুন রাষ্ট্র পক্ষে সবাস 
জন্য একটা সুষম, গণতান্ত্রিক উপযুক্ত মানসম্মত শিক্ষণ ন্যবহথ নির্ধাগ ও হিফাপের সাংবিধানিক (১৭ ধার) 
অঙ্গার নির্ধারণ করা বয়। সেই অর্ধ প্রসারিত মানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষা শক্ত ভিত্তির উপর শিক্ষার 
অন্যান্য অরগুলোর উপরিকাঠামো তৈরীর কাফাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। 


সদ স্থাদীন বাংলাদেশের জন্য এই উপ্প্ধির আলোকে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি সুপারিশ করার জন্য 
বাঝালিয মহান নে, বাহলাদেখের হৃপতি বঙ্গ লেখ যুকিবর রানের নির্দেশে দেশের সর শিক্ষা 
কমিশন কুদরত-ই-খুদা কামশন গঠিড হয়েছিল। ১৯৭৪ সমে প্রণীত ফুঁদরত-ই খুদা কনের 
প্রতিবেদনের আলোকে এবং বিরাজমান বাস্তলন্কার নিরিখে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার অঙ্গীকার, 
বঙষবনু ক্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্ে আওয়ামী লীগের ১৯৯ এর নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় এবং 
(সেই ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ গ্রণয়ন বর! হয়, যদি পরবর্তী জোট সরকার তা বাস্যামল 
করেনি। এবার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ কনার কেক মাসের মধ্যেই বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষর্ীতি 
সুগোপযোগী করার দায়িতু দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে (সংযোজনী-৬)। 


যহাজোট সরকারের গ্রথান শরিক আওয়ামী লীগের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহাবে দেশে একটি 
'অশাম্ধরদায়িক, অভিশীল উর গপতারিক কণা প্রতিষ্ঠার খোবগা দেয়া হয়। এই কাটে প্রকৃত 
সামাজিক নযা্-বিঢান, নানীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন এবং 
দূষণমুক্ত পরিবেশ সিশ্চিতত করা হবে ॥ তা বততবায়ণে লখচেযে ছরতপূর্ণ হাতিয়ার হচেছ একটা ফুপরিকনিত্‌ 


॥ আয় ি্ষানীি.:০০৯ চা খসড়া) 


এবং জনবন্যাণে নিবেদিত ঘুগোপঝোদী শিক্ষ। ব্যবস্হা । আর তা নিশ্চিত হাতে পারে একটি সুষম, সুগছিত 
লপোযোগী শিক্ষানীতির মাধ্যমে। একদিকে সুনাগরিক সৃষ্টিয় ভাগিদ এবং অন্যাদিকে নিদামান কঠিন জর্গ- 
সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখেই নতুন শিক্ষানীতি গণয়ন কমিটি এই নীতি প্রণয়নের কাজে 
হাত লেয়। 


শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ন ব্যাপক মতামত গ্রহণ ডিত্তিক করার উদ্দেশ্যে নিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
এটি সংশ্হা ও সংগঠণের প্রতিনিধিদ্ক লে আলাদা আলাদা! কিন্তারিত মত বিনিয করা হয়। এছাড়া 
অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছ থেকে লিখিত মতামতও কমিটি লাভ বে। তদুপরি ৬টি বিভাগে সকল স্তরের 
সংশিটব্তিবর্ণের শে মতবিনিময় সার পরত্যেফটিতে শিক্ষানীতি পয়ন কমিটির এক বা একাধিক সদস্য 
অংশগ্রহণ করেন এবং সুপারিশ গ্রহণ করেন। এই নীষ্ি প্রণয়নে প্রাপ্ত এসকল মতামত বিবেচনায় নেয়া 
হয়েছে। আর বামিটিন সদগ্যগণও তাদেয় বিশেষ সতামত ও অভিক্ষতায় জালোফে এই নীতি প্রণয়নে 
অবদান রাখেন। 


বিটি ওরা মে ২০০৯ তারিখে গুধম মিটি-এ বসে এবং ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ভারিখে এর কা্গ সম্পন্ন 
করে। বিভিন্ন উৎস থেকে মতামত ও তথয গ্রহণ ও বিবেচনা এবং সদস্যদের নিজেলের ম্গামণ্ত তুলে ধরার 
বন্য পূ্ণ বিটি ২৩টি সঙ কুরে ধা সব মতামত ও তথ্য বিষণ করে খসড়া তৈরি এবং এর পরিমার্জন 
করার দায়িত্র পাপন বরে কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান। আহ্মম (ত্াহবায়ব), সমস্য মুহম্মন 
জাফর ইকবাস ও সদস্য-সচিব শেখ ইফরাদুৰ কবিরাক নিয় পঠিত খসড়া য়ন উপ-করমিটি। সদস্য বেগম 
নিহাদ ফবিযও থম দিনে বেশ কয়েকবিন এই উপ-ফসিটিতে কাজ কত্েন। এই উপ-বরসিটি পথম থেকে 
সময অম্যা বে এবং শেের দুই সন্ত সার্বিক কাজ করে। এই শিক্ষাীতিকে ২৯টি অধ্যায়ে বিন্যত 
করা হয়েছে, প্রত্যেক ধ্যানে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপন্হাপদ না৷ হয়েছে। শিক্ষার স্তর, 
নির্বিশেষে এযোজগুরতপূর্ণ কয়েকটি দিকনিদেশনা ২৯মং অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। 


আঙগক্ষের পৃথিবী তু পরিবর্তনশীল, ও এব ছুট চলার গতি, প্রবল প্রতিযোগিভাগু্ণ এর যাবতীয় 
অনৈতিক বিধি ব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ড 'অপ্রসরমান গিয়া এবং বিজন ও প্মুকির, বিশে করে তথ্যপ্রযুক্তির 
ৈপ্লবিক বিকাশ বিদ্যমান বিশ্বযসথাকে বাংলাদেশের মো একটা উনয়লশীগ নেশেন ভালা আরো কঠিন 
চাজেগ্রের ব্যাপার করে তুলছে। এহেন পৃথিবীতে 'মোগান্তমের টিকে থাকা" বাটা কিজ্ানীয় কল্পনা নয়, 
'অভি নিস, কিন, বানতয সত্য বটে জার এই পৃথিবী সঙ্গে ভাগ মিলিয়ে কেবল টিকে থাক বা কোলোমতে 
আতারক্ষাই নয়: বরং দৃঢ় পদক্ষেপ উন শিরে এগিয়ে যেতে হলে শিক্ষা ও দক্ষতায় বলীয়ান, শ় 
মেরুদণ্ডের অধিকারী হতে হবে। ৮ 


মম তীয় শি্ষানীতি-২০০৯ ডক এসড়া) 


সেই শি, সেই সাসর্, সেই সংলল্প আসবে কোথা থেকে? বলা বাহুল্য, এ দেশের ঘাবগণই হবে সেই 
শক্ষির উৎস। এই জনগণই দেশের সকল সংহামে, ত্যাগ, আন্দোলনে ধান ভুমিকা পালন করেছে। দেশ 
খড়ার সংগাসে আদেরকেই সক্ষম করে তুলতে হবে ॥ বিভিন্ন ক্ষেকে সকলের জন্য যথোপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের 
সুগ সৃষ্টি করতে হবে। ফোটি কোটি লোকের জনবহুল এই লেশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠির পরিপূর্ণ 
বিকাশের জানা, তার অমিত সন্গাবনাফে বাস্তবে রাপদানে, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মনসম্পানু শিক্ষণ ও 
প্রশিক্ষণের যোনে। বিকল্প লেই। 


দেখে দেশে উন্নীত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ লক্ষ বেকার কিন্ত উদ্যোগী তরুণের সাসনে উপার্জনের পথ 
খুলে দিয়েছে। এ দেশের তরুণদের জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণের এবং তথা, যুক্তিও গুঁজির ব্যবস্থা আরুরী। এ 
দেশের তরণা সমাজের একাংশ আর্থ-লামাজিক কারণে হৃতাশাচ্ছননু হয়ে বিপধগামী হচেছ, মানকাসক্ষি ও 
সঙ্জাসের পথ ধরছে। তাদের জন্য একটি সুস্থ ও সম্ভাবনাময় পরিবেশ তৈরী কর৷ জরুরী ॥ বাংলাদেশের 
কর্মক্ষম লাধারণ মানুষের অলেকেই উপার্জনের আশায় বিদেশে মেতে চায়। এদের প্রয়োজন শিক্ষার এবং 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে চাহিদা রয়েছে এমন দক্ষতা অর্জনের এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এসবই 
বিবেচনা করা হাযেছে। 


দারিদ্র্য ও বৈষম্য লা্বে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে 
জোলাও জাতীয় শিক্ষানীতি একটি লক্ষ্য) বর্তমান সয়কারের নির্ধাচলী ইশতেহার প্রতিত্রতিও এই লক্ষ্যে 
নির্ধারিত হয়েছিল । অনত্ভুক্ি ও দক্ষতা সৃষ্টির পাশপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভ্রদত 
নিরক্ষর দূর এবং সকলের জন্য মানসম্পন্ন গ্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাও এই শিক্ষানীতির একটি মুল 
লক্ষ্য । 

এখানে উদ্লেখ্য যে, ২১ ফেব্রুয়ারীতে (১৯৫২ সাল) সূচিত হয়েছিল বাংলাদেশের সীনত্তা আন্দোলন 
বাঙালির সেই দিনের রসনা বাংলাভাষা আন্দোলনের আলোকে ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাধা দিবস 
হিসেবে আগ বিশে বীকৃত। ১৯৯ সালে জাতিসংর কর্ণ এই নীকৃতি দান বাঙালি জাতিয় ছাল অপস্িসীন 
গৌরব বয়ে এনেছে । সঙ্গতভাবেই বাংলাদেশ বিশে সকল মাভৃভাষার সমৃদ্ধি চারা । বাংাদেশে বিভিন্ন ডাষা 
শিক্ষা এখং তকাংণপ্ত অশিক্ষণ ও খবেষণার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে স্হাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
ইনস্টিটিউটে: কার্যকর ও সমৃদ্ধ করতে হবে। 


্রদ্ত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোনে। নীতিই চির্কালীন, স্থির, অবিচল ব্য।পার হয় না, হওয়া উচিত দয়। সময় ও 
অবথা বিবেচনায় অন্যান্য নীতির মতো শিক্ষানীতিতেও প্রয়োজনীয় রদবদদের সুযোগ থাকবে, পর্যালোচনার 
ব্যবস্থা নেয়া হবে সাৰিব, বৃহন্তর লক্ষাকে এগিরে নিয়ে যাওয়ার জনাই। সচল, নিয়ত প্র্হমান, দেশ ও 
সমাজ তাতে আন্বো যুগোপযোগী হবে। আরো সমৃদ্ধ হবে, ক্ধো উন্নত হন্ে। 
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তীয় লিক্ষানীত-২০৩৯ [কাত খলড়া) 


(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য | 


জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়নে গণগরজাতজী বাংলাদেশের সরবিধানে বিধৃত সংশিক্ নির্দেশনাসমূহ 


(সংযোজনী-১) বিবেচনায় রাখ হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে 
সবল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেয়। হয়েছে। পিক্ষানীতির 
সুল উদ্দেশ্য মামবতান বিকাশ এবং জনমুখী উতন়দে ও প্রগন্িতে নেছৃতুদানের উপযোগী মলনশীগ, 
মুকিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি অ্ধাশীল, কুসংসকারমুক্ত, প্রমতসহিষুৎ 
অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকূশল নাগরিক গড়ে তোলা। গাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে জত 
পরিকর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষত। অর্জন ককৃতে হবে॥ এই শিক্ষানীতি 
সংবিধানে নির্পেশনা অনুযারী দেশে সেক্যুলার গণমুধী, বুল, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং 
মানসম্পয় শিক্ষাপানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্হা গালে তোলার ভিত্তি ও নরগকৌশল হিসেবে কাজ বারবে। এই 
আলোকে শিক্ষা দিবি উদ্দেশ্য, শা্য ও নীতিগত শানিল নিননপ : 


১ 


শিক্ষা সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংাদেশের স্বাধীনতা, সার্তভৌনত্ 
ও অখন্ডতা রক্ষার প্রসঠ শিক্ষার্থীদের সচেতন করা । 


ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞাতিত্তিক ও সামাজিক মল্যবোধ 
শভিঠাকলে শি্ষীলেরগলনে। কর্ণ ও ব্যবহারিক জীযনে উদ্দীপনা নৃষটি ফা । 


সুকিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনৃষ্াণিত করে তোল। এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্বাবোধ, 
জাতীয়তাবোধ, এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা ঝোধ. 
কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন ঘাপনের মানসিকতা, সৌহাদা, অধ্যবসায় 
ইজাদি) নিকাশ ঘটালো। 

জাতীয় ইতিহাস, এতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে গ্জম্ম পয়ন্পন্না সধালনের বাবস্থা কলা । 
পেশ আবহ ও উপ্াপান সম্পৃতার সাধে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিতা-চেতনা ও সৃজনশীলতার 
উজ্জীবন এবং তার জ্রীবন-ঘনিক্ বিকাশে সহায়ত। কর। । 

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, পয়োগমুখী ও উৎপাদন 
সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভ্গিসম্পন্ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং 
ভাপের মধে নেতৃত্তের গুণাবলীর ধিকাশে সহায়তা প্রদান করা। 

আত, ধর্ম, গোর নির্বিশেষে জর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম ও নারী-পুরুষ বৈষমায দুর করা, বিশ্-্াৃত, 
অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুখে সহ্মর্ষিতাবোধ পড়ে তোলা এবং নানবাধিকারের প্রতি 
শ্রশ্নাশীল করে তোলা। 

বৈষমযাহীন সমাজ সূ করার লক্ষে ষেধা ও প্রবল অনু সথানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাঙের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। 


১ শী শিদনীতি-২০০৪ ভুত খসড়া) 


১৪. 


গণতাজিক চেশনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের অতি সহনশীল হা এবং জীবননৃথী 
বননিষ্ঠ ও ইন্চিবাচক দৃষ্টি বিকাশে সহায়তা করা। 


. মুখল্হ করা বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশকতি, কাল্পনাশক্তি এবং অনুসদ্ধিসু মননের অধিকারী হয়ে 


শিক্ষার্থীদের এতি তনোর পরাতিক যোগ্যতা অর্জন দিশ্চিত কঝা। 

বিশ্ব পরিমনবে বিডি ক্ষেতে সফল অংশথাহনিপ্চিত করার লক্ষ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিষয়ে 
মানের দক্ষতা সৃটি করা। 

আানভিত্তিক তথ্যগরযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ পড়ার লক্ষে ভথ্য প্যুজি: (107) এবং সংশ্লিষ্ট 
অন্যান্য গেগিত, বিজ্ঞান ও ইঘরজি) শিক্ষাকে যথামথ গুধুত প্রদান করা ॥ 


শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার বক্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি 


শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে কোলা এনং শিক্ষা স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্সপংস্থানে 
মিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্িসূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে কমর্থ করা। 

সকল শিক্ষার্থীর বখ্যে সম-মৌনিক চিদ্ত/চেতলা গড়ে তোলা এবং জাতির জন; সম-নাগরিক ভিত্তি 
সৃষ্টির দক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার গরাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌপিম বিয়ে এক ও অভিন্ন 
শিক্ষাক্রম, পাঠ্যস্টী ও পাঠাবই বাধ্যতামূলকভাবে পড়ীনো। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও 
একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয় পড়ানো। 


, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশয়শিক্ষণথীর সুরক্ষা ও যথা বিকাশের অনুন্ুল জানশ্বমর ও. 


সজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা ॥ 


শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী রের সাথে সময় 
করা। এলো সন্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নতর জ্ঞান ও দক্ষাতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ 
করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃষ্তিমলক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা । শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য 
হিসেবে ব্যহহার না করা। 

শিক্ষার মধ্যে জগবাযু পরিবর্নসৎ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং 
এতদসংরন্ত বিছযে দক্ষ জনপকি সৃষ্টি করা 


, অর্বন্ষত্ে মান-সম্পনন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত ঝরা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক 


'জান-বিজগশের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজলীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে 
ভোলা। 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংকলষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে 
পারে সেই পক্ষের ঘথাযথ আবহ ও পারিবার্সিকতা লিশ্চিত বন্র।। 

দেশের পশ্চাদপদ অঞুজগুলোচ্ে শিক্ষা উন্নরনে বিশেষ ব্যবসা! গ্রহুণ করা । 

পথশিনহ আ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মৈয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। 


১ জেশের অপিবাসিপহ সমন কুরলাতিলভায সংক্ৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো। 


প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা । 


২৪- দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে নুষ্ড করা এবং সেই অর্জন ধরে রাখা & 


২ আয় শক্ষাীতি-২০০৯ চ়া্তসডা) 


৫২) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা | 


ক. প্রীক-পরাথমিক শিক্ষা 

উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য 
শিশুদের জন্যা আলনষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় মানসিক ও নৈহিক প্রস্তুতি এহণের 

পরিবেশ "তৈরী করা প্রয়োজন। তাই তাদের জনা বিদ্যালয়-ধত্তুতিম্লক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা 

জকৰি। অন্যান্য শিওর সঙ্গে একে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক 
হতে কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদেন জন্য এক বর মেয়াদী থ্াক-পরাথমিক্ লিক্মণ চাসু কন্রতে হুঝে। এই 
পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে: 

*. শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শির আহ সৃ্টিমূলক এবং সকুযার বৃত্তির অনুশীলন 

*. অনাদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্সলাবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। 
কৌশল 

১৮. অন্যান্য প্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছুলি, রং, লানা ধরণের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, সড়েল, 
হাতের কাজের সাথে সাথে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্হা 
বগা হবে। 

২... শিশুদের স্বাভাবিক অনুসদ্ধিৎসা ও কৌত্হলের প্রতি ্রগ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও. 
উচ্ছাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে শগতা ও ভালোবাসার সাথে শিক্ষা প্রদান করা হবে। 
শিশুদের সুয়ক্ষার িষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও 
নান্সপিব অত্যাচারের শিক্চানন ন। হয়। 

ও. থাক ধরি শিক্ষার জলা প্রতি নিদযালযে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্ট ও ধরশীকদ বৃদ্ধি করতে হবে। 
তকে সময়সাপেক্ষ ও বায়বূল হওয়ায় এ কাজটি দেশের সবল বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে বাস্থবায়ন কয়া 
সম্ভব না হলে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৪, মসজিদ, মন্দি ও প্চাখভায় ধর্ম মতগালয কর্তৃক পরিচালিত সফল কর্মের শিডদেরাকে ধরী়জ্ঞান, 
অক্ষরন্রন সহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈত্তিকত্তা শিক্ষা প্রদানের কর্সসূচি প্রাক-ধাথমিক শিক্ষার অংশ 
হিসেবে গণা করা হবে। 


খ. প্রাথমিক শিক্ষা 

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

জাভীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা শুরুতু অভাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োল্জান এবং জনসংখ্যাকে 

দক্ষ করে তোলার ভতিততিমূল গ্াথমিক শিক্ষা ! তাই মানসম্পন্ন গা্থমিক শিক্ষা গ্রহণেকর জান্য জাতিসত্তা, জার্থ- 

সামালিক, শারীরিক-মানসিক সীক্লাবন্ধতা এবং ভৌগোলিক অবশ্হান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জনা 

সম-সুযোগ সৃষ্টি কর। হবে। এ কাজ করা রাষ্ট্রের সার্থবধানিক দায়িতু। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকদ স্তরের 

ভিত্তি সৃষ্টি ফরে বিধায় মখামখ মানসম্পন্ন উপধুক্ প্রাথমিক শির ব্যবহথ। করা জপরিহার্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার 

পর অনেকে কর্মনীবন শনন্ত করে বলে মানসম্পরর প্রাগমিক শিক্ষা তাদের যথেট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক 
৩ আীয় শিকষাণীতি-২০০৯ ছেড়া খসড়ী) 


শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালর তেলে সুবে)গ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমসা।, শিক্ষক-্য়তা ও 
প্রশিক্ষণের দুর্বলভাসহ, বিরাজমান সস্যাসমূহ দূর করে জাতির মার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করতে হবে। 
শ্বাথমিক শিখণ হবে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, এবং সফলের জন্য একই যানের। অর্থনৈতিক, 
আঞ্লিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তসানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্ধুলের আওতায় আনা সন্ভব হচ্ছে 
মা, ২০১৯-১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক দুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে! 


প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

5. মনবিক বিকাশ এবং দেশদ্র আবহ ও উপাদানভিত্তিক পাঠ্যক্রম ও পাঠাপুতক চলা এবং অনুসরণ 
কর।। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুক্ল গরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার 
ব্যহলহা করা। 

*.. কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অতি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচী সব ধরণের প্রাথমিক বিনযাহয়ে পড়ানো 
াধাতামুলক কর হবে লেহযোঞনী ২-এ এই পর্বায়ে শিক্ষণ বিজ্তািত শিক্ষাক্রম দেয়া হল) 

5. শিশুর মনে ন্যায়যোণ, করতব্যবোধ, শৃশ্রলা,শিষ্টাচাববোধ, অসাম্থরদামিক দৃষটিভনি, মানবাধিকার, 
সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কোতৃহল, গ্রীতি, সৌহাদ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈষ্ঠিক ও আত্মিক 
গুনাবলী অন্ন মহায়তা করা এবং ভাকে বিন ও সংক্ৃতিমন্ধ কনা। এবং কুসংক্কারসূক সানুষ 
হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা। 

+. মুকযু্ের চেতনায় উদ্ীও করার মাধমে শিক্ষার্থীর দেশাতুবোথের বিকাশ ও নেশগঠনমূপক মাজে 
তাকে উদ্ুন্ধ করা। 

৪. শিক্ষার্থীর বখাথথ মানসম্পন্ন দিজ তুরের পরান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উদ্চভর ধাপের শিক্ষা 
গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা । এই জক্ষ্ প্রয়োজনীয় সংখা উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা 
করা। এছাড়। ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্থিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক- 
শিক্ষার্থী ম্পর্ব আকর্ষণীয়করণ এবং মেয়েদের অর্ধাা সমু সাথা। 

*. শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দৃক্ষতী, দৃষ্টিভলি, 
সৃল্যকোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধাসে মৌলিক শিখন চাহিদা পুরণ সমর্থ কর। এবং 
পরবতী স্তরের শিক্ষা লাতের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথামখ বানা গ্রহণ করা) 

৮. শিক্ষার্থীদেম দধ্যে নগয়িক শ্রদের থুতি আগ ও নর্থাপাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্ব্ধ প্রাথখিক 
ধারণা সৃটটির লক্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে প্রাব-ৃত্তিমূদক শিক্ষার বাবস্থা করা । 

*.. পথিক শিক্ষা স্তরে আদিযাসীসহ সকল ক্ষু্র জাতি সত্তার ক্ন্য ঘ য মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্হা 
ক্রা। 

*. শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্চাপপদ এলাকাসমূহে থাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নল্ার দেয়া ॥ 

*.. শরতিত্বীলহ সুযোগ-সুৰ্ধা বঞ্চিত ছেলেমের়েপের জন্য সযোগ-সুবিধ বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য 
অম-সৃঘোগ সৃষ্টিব ল্য ব্যবস্থা হণ বারা । 

* বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেকিক্ট্িকৃত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেজিস্টিকৃত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান সক়ারী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গামীণ ও শহুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্াথসিক যিন্যাপয়ের মধ্যে 
সুযোগ-সুবিধা যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দ্রীককুণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া। সাধারণ ও 
সাদরাসাসহ আলিয়া ও কওমী) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় রেঝিদ্রশন করা। 


৪ ীম িচ্ানীতি-২০০৯ ছোলত খসড়া) 


কৌশল 

টের সারিদব 

সকলের জন; মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ভাণিদ সংবিধানে বিধৃত 'আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যধলহাপনা 
সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাট্রকেই এই দায়িতু গালম করতে হবে 


প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ পরক্জিয়া অব্যাহত থাকবে। থাথমিক শিক্ষার দায়িতু বেসরকারী বা 
এনজিও খাতে হত্তান্তর করা যাবে না। কোনো ন্ক্তি ৰা বেস্রকারী প্রতিষ্ঠান ৷ ফোনো এনজিও প্রাথমিক 
শিক্ষালানকলে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালাতে টাই তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ঝর বিধি-বিধান 
পালন করে করতে হঝে। 


প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ 


৯ 


খিক শিক্ষা মেয়াদ ৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৮ বছর অর্থাৎ অষ্টম পরেন পর্যন্ত করা হবে। এটি 
বাস্তবায়নে দু'টি গুরম্তপূর্ণ বিষয় হুলো অবকাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের 
ব্যবস্থা কর। 


২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ ত্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবি্মদে 

নিয়পিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে” 

প্রথম থেকে অসম শ্রেণী পর্যভ প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠযপু্তক এবং শিক্ষক 
নির্দেশিকা প্রণয়ন করা; 

*. পাথমিক পর্ধাযের সকল শিক্ষকের ছস্য শিক্ষার বিস্তারসহ শিখন-শ্খানো কার্যক্রমের ওপর 
ফলগমূ প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা কর 

০. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় এয়োজনীয পুনরবিনযাস করা। 


প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসেন্স জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিখা 
বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাগী প্রাথমিক 
শিক্ষা বা্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবসথ। এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে 
পরযয়ক্রামে বিভাগওয়ান্রী সার৷ দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে। এই পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নের পর্যয়ক্রম বিবেচনায় রেখে অর্থ যোগানের দিকে নজর দেয়া হবে। 


বিভিন্ন ধারার সমন্বয় 


২ 


একই, পদ্ধতির মৌ্সিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সঙ দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিহয়সমূহে এক ও অভির শিক্ষাক্রম "ও পাঠসূচি প্রবর্তন ফর। হবে। অর্থাৎ 
প্রাথমিক শিক্ষণার বিভিন্ন ধায়া বা সগকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিানগার্টেন, 
ইবতেদায়ি মাদরাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়শিক্ষাকেন্দ্রর মধ্যে সময় ঘটানোর 
জন্য এই ব্যনস্হা চাশস ককা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজ কিংবা অতি্িতত বি 
সংঘ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুযতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ারায় সন্নিবেশ করা যাবে। 

শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে ইবতেদানি ও কওষী সাদ্রাসাসমূহ আট বর মেয়াদী 
মি শিক্ষা চানু করবে এবং প্রাথমিক শুরের নতুন সম শিক্ষা ক্মদূচীবানতবায়ন করবে। 


আর িশাীডি-২০০৯ চড়ান্ত ধস) 


লিন পুন 

পথমিক অরে শিক্ষার ধায়া (সাধারণ, মাদরাসা) সির্ষিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি 
অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেন৷ স্টাডিজ, গনিত, 
সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ খরাকৃতিক গারবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি 
ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হে। সর্ব অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও 
কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেয়: পর্ণ তথ্য শিক্ষা ও সুলযায়ন, তথ্যগমুকতি-সহজপাঠ ও 
অনুশীলন-পুন্তকভিত্তিক হবে । মানম্পন্ন ইংরেছি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্মকরদ শুরু থেকেই 
গ্রহণ বরা। হবে এবং ক্রমাৰয়ে ওপরের 'শ্েণীসমূহে প্রয়োজালানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণী 
থেকে সহশিক্ষাক্রমিক বিঘা থাকতে পারে, তৃতীয় শ্রেণী থেকেঃ মূলত জীবনী ও গল্পতিত্তিক নিতিন্ন ধর্ম 
ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শে তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্ত 
শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃততিমূলক এবং তথপ্রযুকতি শিক্ষা প্রদান করা হবে, 
বাতে যার৷ কোনে। কারণে আর উচচতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে ভাদের কর্মসংস্থানের 
সুযোগ হতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি লাইব্রেরি স্হাপন করতে হুবে এবং শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী বই দিয়ে তা সমূজ্ধ করতে হবে 


ভর্তির বয়স 

৫৮. বর্তমালে ঢাথু ৬+ বছরে বয়সে পথম শ্রেণীতে ভর্তিক নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। এর অঠিক 
বাস্তবায়নের জন্য জন। ৫৫ মৃদু) নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। 

৬... থ্াথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্ীর অনুপাত হবে ১ £ ৩০) এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে গাঁচ বছরে অর্জন 
করতে হবে। 

বিদ্যালয়ের পরিবেশ 

৭... সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দাম ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার্ন অনুকুল পরিবেশ জরুরি 

শিক্ষা-সামনী 

৮, শ্রথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাত্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্পুত্তক বোর্ড থাথমিক পর্যাের ছন্য পৃথক খিহয্স-ভিততি খানিক যোগাতা এবং শ্রেণীগত 
যোগ নির্ধারণ করে বিষয় তি শিক্ষা সাসনী যথা গাঠপুন্তক এবং পরয়োজনবোরে সম্পৃহক পঠন 
সাম্গ্ী এবং অনুষীদন পুন্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বেস্লেষণ, উদাহরণ ও এক্সারসা্জ সংবলিত 
পুস্তক) প্রণয়ল করণে। সকল পাঠাপুত্তক সহজ, সাবলীল ভাঘায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল হতে 
বকে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধাতিতে পাঠাপুকতকের ব্য যাতে থবে। 

খারে পড়া সমস্যা সমাধান 

৯... দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করতে হবে। 

১০. স্থলের পরিনেশ আরবীয় ও আললদমত্ করে ভুলতে হবে। এই পক্ষে ছার -ছাপ্ীদে মানসম্পন্ন তন 
উল, খেলাধুলার সুস্যবস্া, সাংস্কৃতিক কর্ন, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমতুবোখ 
ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছর ভৌত পরিবেশ, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। গাবীরিক 
শত সম্পূণকাশে বিছু্ত কর! হবে। 


৬ আয় লিক্ষাবীি-২০৯ ডাচ খসডা) 


১১. দুপুরের খাবার খ্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এদাকাসহ শামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে ঘাবার 
ব্যবস্হা পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে। 

১৯. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ঘাবস্া 
করার দিকে নজর দিতে হবে। 

১৩. ছাত্র এবং একসঙ্গে বেশ কিছুপিন ঘরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়েত্ব শিকার হয় এমন এলাকাসনূহের 
বিদ্যালয়ে সময়সূচী এবং ছুটির দিনসমূহেন পমিবর্তন করার সুযোগ থাফবে। এ সকল বিয়ে স্থানীয় 
সমাজভিতিক তদারকি ব্যাক সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেম যাবে । 

১৪. যেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা ভুপনাূক্ভাবে অধিক, তাই এই সকল শিশু যাতে খারে 
না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হকে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা ঘেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যা্জ না 
হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। 

৯৫. বর্তমানে ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবতী পর্ায়ে যায় তাদের খায় ৪০. 
শতাংশ দশম শ্রেণী শেষ কণার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া রচ্ত কমিয়ে আনা জরুরী। ২০১৮ 
সালের মধ্যে সব শিক্ষার্থী যেন ৮ম শ্রেণী শেষ কষে েই লক উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় ব্যনস্হী দ্র গ্রহণ করতে হবে। 

আদিবাসি শিখ 

১৬. আদিবাসি শিশুরা যাতে তাদের নিল্মেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষো আদিবাসি শিক্ষক ও 
পাঠ্যপুন্তকের ব্যবস্হা করতে হবে। এই কালে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক তিরিতে, আদিবাসি সমাজের 
সম্পকা জরুরি 

৯৭... আদিবাসি প্রান্তিক শিশুদের জন; বিশেষ সহায়তার ব্যবস্হা করতে হবে। 

৯৮, যে সবল আদিবাসি অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় লেই দেসকল 
এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্হাঁপন করতে হবে। যেহেতু কোনে। যোনে। এলাকার তাদের বসতি 
হালকা তাই একটি বিদ্যালনে পর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তি কয়া সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষেযে আবাদিক 
ব্যবস্হার প্রয়োজন হলে সেদিকে'ও নজর দিতে হবে। 

প্রতিবন্ধী শি 

৯৯. বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীদের শুন্য গরয়োজনানুসারে শৌচাগার বাবহার ও চলাফেরার সুযোগ সৃষ্টি 
করা হবে। 

২০, আপের শয়ো্দনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হে। 


পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্ষিত শিশু 


২৯, এনেরকে প্রাথমিক বি্যালয়ে আনার এবং ধন রাখার লক্ষে) বিনা খরচে ভর্তির সুখোগ, বিনামূলে 
শিক্ষা উপকরণ লরবাহ, দুপুরের খাবা ব্যবাপহা এমং বৃততদানসহ বিশেষ ব্যবলহা। গ্রহণ করতে 
হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার দিকে গরয়োজানে কার্যকর ব্যবসা গ্রহণ কর? হবে। 

বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদামান প্রকট বৈষমা 


২২. এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিরে আনতে হবে । সেই লক্ষে অপেক্ষাকৃত পিহিস্ে পড়া এলাকাসমূহে 
অবস্থিত স্কুলসহ গ্রীণ বিপ্যাশয়সমূহকে বিশেঘ সহায়তা দ্দিতে কবে, পরিকল্পিত কর্ণসূটীর ভিত্তিতে, 
খাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগা উন্নৃতি ঘটে । রং 


৭ আয় শিক্ষামীতি-১০৩১ ডেড খপড়) 


শিক্ষণ পদ্ধতি 


২৩. শিশুর সৃজননীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসবের ঢান্য অক্রিয় পিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে 
এককভাবে ব। দলতিত্তিক কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান গদ্ধতি উত্তাবন, 
পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণারকে উৎসাহিত করা হবে এবং সহায়ত দেওয়া হবে। 


শিক্ষার্থী হজ্যায়ন 


২৪. প্রাথনিন, বিদ্যালয়ের গ্রথম ও তিতীয় শ্রেণীতে যারাধাহিক মৃষ্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে 
অর্ধনারষিক ও বার্ষিক পরীক্ষণ চাণু থাকবে। পঞ্চম ধরণী শেষে সকলের জন্য উপন্ধেলা/পো়সভ/খানা 
বে বড় শহর) পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ-কমিট ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপলয সমাপনী পরীক্ষা 
এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে বিভাগভিডিক পাবলিক পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষাটি প্রাথমিক স্কুল 
সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে পরিচিত হবে । মকব পরীক্ষায় মুধন্তকে নিরস্তসাহিত করা এবং সৃজনশীদ 
পরীক্ষা পদ্যতি চালু করা হবে পঞ্চম শ্রেণী শেষে সংশিষ্ট এলাকা-ভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের 
নিরিখে এসাকা ভিত্তিক টম শশী পর্নতবৃ্তি প্রদান করা হবে। অ্ম শ্রেণী শেষে লীবলিক পরীক্ষার 
কাফন অনুসারে লপম শ্রেণী পরযতত বিভাগ-ভিরি ত্রান করা হবে। 


নিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মাননোয়নে তদারকি এবং ভাতে জনসম্পৃক্ততা 

২৫. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সগাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্ম যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে 
ব্যবাস্থাপনা কমিটিকে আরো সন্তিয় করার লাক্ষে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেের বমিটিকে প্রয়োজনে 
আরো ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে তবে পাশাপাশি কমিটিত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। 

২৬. সজিনন অভি্ঞাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় ও তাদের ছেলেমেয়েদের 
পড়াশুনার বিষে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেয়া হবে ॥ 

২৭, হাড় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন ও তা সর্বধাতযতাবে বালাইযে লক্ষ শিক্ষক, নিদযালয় 
ব্যবস্থাপক, সথাদীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরবারের উপ্যাশে অভির পরশ্নীপর ও যখোপধুত 
ইন্মতিজিলেশল সাপেক্ষে পঞ্চ ত্েণীর বার্ষিক পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর প্রাক-পাবলিক পরীক্ষা, আর 
বন্তদিন পর্যন্ত এসএসসি পৰীক্ষা থাকবে ততদিন পর্যাপ্ত টেষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহ 
দেয়া হবে ও সহায়তা করা হবে। এছাড়া, এই কমিটির পদ্ম থেকে বিদ্ালয়প্রলোর সঙ্গে যোগাযোগ 
বঙ্ছা করে শিক্ষার যান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনে! বিদ্যালয়ে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানে 
সহায়তা করবে। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্র স্হানীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও দায়-দায়িত্ব বৃজধি পাবে এবং 
মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার শসার গতিশীল হবে। স্থানীয় উদ্যোগই হবে এই কাজেকর সূল ঢালিকা 
শক্তি শিক্ষার মানোরমবন ফাটডডেশন বা অন্য ফোদ উপবুক্ত নানে প্রাথমিকভাবে ২০-২৫ লাখ টাকার 
একটি সহারী তহবিল গঠন বনানে এর আয় থেঝে। এই হার্মক্রমের খরচ সংকুলান হতে পারে। আর 
এহ ভহবিলের অর্থ সূপত স্থানীয় বিদ্ুবানদের দান থেকে সংগৃহীত হতে পারে। সরকার এই 
তহবিলে অনুদান দিতে পারে। রর 


জাত িক্ষানীতি-২০০৯ ড্ডা্ত গড়া) 


শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি 

২৮, প্রথম থেকে পরম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিয় সাধারণ মোগ্যতা হবে তবিতীয় বিভাগসহ 
এইচইসি/মাধামিক পাশ এনং ঘঞ্ঠ থেকে আষ্টস এ্রেণীর জন্য ঘিভীয় বিভাগসহ ল্লাতব ভিত্রিধারী 
মহিলা বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণীতে মহিলা শিক্ষকলের প্রধান্য দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এ সকল 
শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি এন এড্এবি-এ অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের 
সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যুনতম. যোগ্যতা হবে ঘিতীয় বিভাগে শ্লীতক) এবং ভিন বছরের মধ্যে 
সিএবএড বা বি.এড (োইমারি) ডিত্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন ফেল 
বন্তনিষ্টভাবে বিন্যাস করে (েথা- সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের 
পঙন্োতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে অর্থনৈতিক খাস্ততা এবং জাতির 
ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের পুরত্ব ও সর্যাদা নিবেচলায় নিযে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে? 
পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে॥ 

২৯ শিক্ষবদের প্রশিকষখর বিভিন্ন কার্বন ব্যনহা রহণ করা হক এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্ট 
কনা হুবে। প্রয়োদ্মনবোধে ও সন্তধ্যন্সেঞ বিদেশে শশিক্ষপের ব্যবস্থা করতে হকে। দেশে প্রশিক্ষণ 
অভিষঠানগলের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমত। বাড়াতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও পর্যান শিক্ষণ 
সামথীসহ একটি সমৃদ্ধ শাইত্রেরি ষেন এই প্রতিষ্ঠানগুলো পেতে পারে ভার ব্যবস্থ। করতে হবে। 

৩০, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেয লঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিমিধারী এবং 
অশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পূ্নদেক সরাসরি নিয়োগ এবং ত্ুরাখিত পদ্দোনুতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের 
ব্যনস্থ। করা হুবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেইডিং) করা যেতে পারে। তবে এর জন্য যথাযথ 
বিষি-বিখান তৈথি করতে হবে। 

শিক্ষক নির্বাচন 

৩৯. সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপরা বেসরকারী প্রাথথিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসার জন্য 
সেখাভিত্তিক ও বগি শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক 
(বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচল ও উন্নয়ন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে 
সংশিষ্ট ব্যকির্ণের সমদ্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও ফ্লোখিক পরীক্ষার মাধামে কমিশন শিক্ষক 
নির্বাচন পরত সম্পাদন কনবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক হতে পারে। কমিশন ছারা 
নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিকে। 
িদ্যালয়গুলি প্রত্যেক শহর তাদের কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা ভিত্তিক 
সমন্বর করে কমিশনকে জানাবে- সার এই ভিত্তিতে একটি ব্ছরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনের খালা 
ভিভি পন গ্রিন বনপা হবে । এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারী (সরকারী সাহায্যপাু) ডিন 
কলেজের শিক্ষধ শির্খাচনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। * 


আজ শিকষানীতি-২০০৮ হান খপড়া) 


বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তর্তীধধান ও পরিধীন্দণ 


৩৯, বিশ্যালয়ে জাত্তস্তরীণ তন্তাৰধানের দায়িদ্ব মূলত এধান শিক্ষকের ওপর; 'তাই এই দায়িতু দক্ষতার 
সাথে যাতে পান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেপ সেইজন্য তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া 
প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের বহিঃ ততাবধানের *€ পরিবীক্ষণের কাল যথাস্তব বিকেন্্রীকরগ করা৷ 
আবশ্যক। এই এজি সঙ্গে হাশীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট বর। ঝাছনীয়। এই কানে বিয়োজিত 
কর্মকর্তাদেরকে (ষেমল- এটিপিও) নাস্তবসন্মতন্াবে বিদ্যালয়ের সংখ্ট। নির্ধারণ কে দিতে হবে 
খাতে তারা তত্বাধায়ন ও প্লিবীক্ষণ কাজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ঘথেষ্ট সময় যুষুাবে পালন করতে 
পারেন। স্হালীয় জন-নজরদারি ব্যবস্হার (কৌশল ১৮) সঙ্গে এই কর্মকর্তা তার কাজ সমন 
করবেন। 

৩৩, আসি শিক্ষার শার্ধনীন বিভ্তারের জন্য গ্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যাল স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোণ- 
সুবিধা বাড়াতে হনে॥ কোন থরে বিদ্যালয় নেই বা কোন গ্রাথে আরো বিদ্যালয় প্রয়োজন তা 
জরিপের মাধমে নির্বাচন করে বিদ্যালয় প্েতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী বিদ্যায় প্রতিষ্ঠার 
পাশাপাশি বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত বরা ছবে। তবে দরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে 
সকল বিদ্যালায়ে যেন উন্নত সম-সানের শিক্ষাদান করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। 


অস্যানা 


৩৪, নাশনাল প্রকাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভী্ট মানের শীর্ষ গ্যায়ের জাতীয় 
খভি্ঠালে পরিণত ফনতে হবে যেন তা আাপমিক শিক্ষার মানোনয়নে বিজি উল্তাবনমূলক কার্যে 
কার্মকরভাবে সম্পন্ন করতে পানে। এক্ষেে প্রয়োজনীয় পনক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে $ 
পিটিআইগুলোর আাকাডেমিক স্টাফদের এবং শাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রজেতুত, অন্যান্য 
কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌ্গিক শিক্ষক প্েশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরী ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তববীবধান, 
পরশক্ষগার্থীদের পরীক্ষা পরিচালন! ও জির্লোমা গরদান করা, পাথমিক শিক্ষার মালোনয়নের লক্ষ্যে 
গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি । 

৩৫. প্রত্যেক গিটিআইতে বিভিযন ধরণের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষারান পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্হা করা জরুর়ী। 

৩৬. সা অন্য মানলন্মত থাথনিক শিক্ষা নিক্চিত কন্রার লক্ষে] সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োট্রিত করতে 
হবে। 


সু জাতী শক্ষানীতি-২০০৯ চন বসা) 


বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


বযন্ষ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচেছ ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাণ ব্যন্ক সকল নাথরিতকে সাক্ষর করে 
তোলা । বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে পনের বহুরের 
বেশি বন্দীদের সাক্ষরতার হার শতকনা ৪৯ অর্থাৎ পনের বহনের বেশি বয়সীদের শতকরা ৫১ ভাগ এখনও 
নিরক্ষর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রভুলতা ও নমনীয়তা এবং অন্যদিকে ত্রমবর্ধসগান জনসংখ্যা ও দারিদ্রের 
কারণে দেশে বিরাজমান শিরক্রত। ব্যাপক। নানা কারণে অনেক ছেলেষেয়ে বিদ্যালয়ে তি হয় না বা ভর্তি 
হয়েও পড়াশুনা চালিয়ে যেনে পারে না। লিরক্ষরতা। সমস্যা সমাধানেন্জ জল্য শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা- 
বিষয়কে ভিত্তি করে ব্যস্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধামে কার্যকর গণশিক্ষা বিস্তার তাই জরুরী । 


বয়স্ক শিক্ষা 

বয়স্ক শিক্ষা উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেবা-পট়া ও হিসাব-নিকাধে ন্যুনতমভাবে দক্চ, মানবিক গুণাবলির 
চেতনায় উদ্দী, সবা্য ও পরিধেশ সচেতন করে তোলা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। প্রাথমিক গর্টায়ে 
ভর্তি ১০০ শতাৎশে উত্ীত এবং গর্ত বয়ক্ষ সকলকে সাক্ষর করে না কোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা 
অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে। 


উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা 

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক থাঁথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যাবস্থ।। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে 
উন্নীত না হওয়া পর্থত থে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে সা এবং খানা ঝরে পড়ে যায় তামা 
মৌলিক শিক্ষা লান্ড করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বান্তব জীবনে কাজে 
লাগাতে পানে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী শি ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় 
উপমুদ্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। 


কৌশল 

বরক্ষ শিক্ষা 

১. বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভূ থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, মালষিক গুধাবলীর বিকাশ, সচেভনতা। অর্জান 
ও পেশাগত দক্ষতা উনয়ন। 


২... দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ 
যাদেন বস ১৫ থেকে ৪৫ বছর তাহা অথাধিকার পাবে 


১ আজ শকষানীতি-২৩০৯ চেডান্ত খসড়া) 


বয়ক্ষ শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ভিন্ন 
অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিঘয়বন্, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যত। ও শিক্ষণ-প্ক্রিয়া, 
স্থানীয় ও প্রবাসী জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের থাপাতা ও পেশাগোর্ঠীর প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত 
হুবে। জাতীয় গণশিক্ষা শিক্ষাত্রম-বিষয়ক কমিটি প্রয়োভনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন- বৃত্তিমূলক 
ও কারিগরি, স্ব, পুষ্টি ও পরিবার বঞ্যাণ, কুবি, বণ ও পরিবেশ, মৎস্য ও প্ুপালন ইত্যাদির সঙ্গ 
সমস্থ রেখে এবং বিলেশে দক্ষ শমিক শ্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করে উপবুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম 
থণয়ল করা হবে। 

অর্জিত শিক্ষা ও দক্দ'তাফে অটুট রাখার জন্য অন্যাহ্ভ শিক্ষার লুযোগ সৃষ্টি করা হকে। খামে পাঠ- 
অনুসীলন-চকু ও থামশিক্ষা-মিলনকেনত্পরতষ্া করা বাছশীয়॥ 

সম্িত সাঙগয়তা অভিযানে সরকারি ও বেসরকাহ প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিজি পক্ধতি, 
উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অতীষঠ অনগোরীস সমস্গয় ঘটিয়ে যথাসন্তব কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষতা দুর 
করার চেষ্টা করা হবে। এই ধরণের বাস উদ্যোগ উৎসাহিত করা। হবে এসং মুল্যায়ন সাপেক্ষে যে 
উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্ষকর গুতীয়মান হবে সেটিকে সরদার করার লক্ষ্যে সহায়তা দেয়া হবে॥ 
এই অক্ষ শিক্ষার সঙ্গে সংকর বিশিষ্ট বযভিব্গের সবে একটি মুল্যায়ন কর্মিটি এঠন করা 
বাধ্চনীয়। এই কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে পরবর্তীতে ১২নৎ কৌশলে) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ 
অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সস্হো এবং তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো । 
স্হানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে চুটির সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছারীদের সম্পৃক্ত 
করে সথক্ষিগ্ ও কার্ধকর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্হা করা যেতে 
গারে। এক্ষেত্রে দেশে বিভিন্ন মহল কর্ক পরিচালিভডিস্তাবিত বয়স্ক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিবেচনায় 
নিয়ে প্রন বানতবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পাবে। 

সাক্ষর্ত। কর্মসূচি পরিচালনায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে 
পানে 


উপ-আনুঠানিক শিক্ষা 


১০, 


১১. 


উপানুষ্টানিব, শিক্ষার ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর খেকে ১৪ বছর বয়স পর্যত বিস্তৃত হবে। 
আখসিক শিক্ষা আতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ: করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত 
হুবে। উপানুষ্ঠানিক খথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন খাকবে। মানসম্মত 
প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ রাই উপানুষ্ঠানিক শধমিক শিক্ষণ পরিচালিত হবে। 
গণশিক্ষার শিক্ষাত্রম বিষয়ন্য একটি টেক্নিক্যাল কমিটি বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে মানসম্মত 
উপকরণাদির অনুমোদন দেবে । 

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথসিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাত্রম্প অনুসরণ করে 
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এরদানের জন্য উত্মসাহিত কা হবে। দেশে অন্প্রস্র এলাকা এবং 
অতিবধ্িঃত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিজতে এই শিক্ষত্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে। 
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরততপূর্ণ। শিক্ষার্থীকেদ্রিক গাঠদানে 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধাযে দক্ষ করা হবে । 


স্‌ ন্বাতীয়পরক্ানীতি.২০০১ ডেম গস) 


উপাসৃ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেতে কর্মোদ্যোগের সময় 

৯২, দ্রশিক্ষার ক্ষেত সকল কর্ধোদ্যোগের সময় কমা হঝে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং 
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে "বাংলাদেশ অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সহ্বোয়' গান্তরিভ করা হবে। এই 
সংস্থা সরকারী গণশিক্ষ' কার্থক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্রে থাকবে এবং অর্থায়নের ব্যবস্থ। করবে। 
বেসরকারী গণশিক্ষা কর্মোদ্যোগও এই সংস্থা সমন্বয় করকে। 

৯৩. গণশিক্ষা ্রগারে বিতিন্ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ছুমিকা সমঘিত করা হবে। 

গণশিক্ষা সন্ত আইন 

১৪. বয়স্থশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষণ প্রসারের জন; যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে ভা গরণ করার 
জন্য প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত বাঠামো প্রবর্তন করা হবে। 


নি জীযশিক্ানীতি-২০০৯ চেন খসছা) 


(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষা 

বর্তমানের যঠ থেকে দশম শ্রেণীর পরিবর্তে নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী গত মাধ্যমিক 
শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় বিভিন্ন 
খারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিন্িতে বা আরো৷ ফৃতসূলক শিক্ষার সাধ্যসে জীবিকার্জনের 
পথে যাবে। মাধ্যমিক শিল্পা স্তরে তিনটি খানা থাকবে- নাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা, এবং 
অস্যোক ধারা কয়েকটি শাখায় নিত থাকবে ॥ দক খারাতেই জন-সমতাভিত স্টিক লক্ষ্যে কয়েকটি 
মৌলিক বিষয়ে যথা ৪ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাপেশ স্টাডিজ ও সাধারণ গণিতের (তেথ্য্রযুক্রিসহ অন্যাম্য 
বিষয়ের শিক্ষাক্রম সংযোজনী ৩-এ দেখানে। হয়েছে) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাধ্যতামুপক থাকবে। অবশ্য 
প্রক্েক ধারায় ধাবা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও এচিছক শিভির বিষয় থাকবে । মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবতেদায়ী 
শেষ করে যে কোন ধারায় নবম শ্রেণীতে এবং আলিম পর্যায় শেষ কবে যথাযথ বাছাই সাপেক্ষে ডিগ্রি পর্যায়ে 
ভর্তি হওয়া যাচব॥ 


মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

* শিক্ষার্থীর অভ্তনিহিত মেধা ও সন্তাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহাষ্য করা। 

».. কর্সজগতে অংশগ্রহণের জন্য, িশেখ কে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় 
দক্ষতাসম্পর্ ব্যক্তির শিক্ষার্থীকে তৈরি ফলা 

মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক শুরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা । এব ফলে 
শিক্ষার্থীদের মধ মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার ভিত শান্ত হবে । 

*. বিজিবি রকমের সাধ্যমিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সানাজিক ও নৃতাতিক ও জল্যনয পিছিয়ে 
পড়া গোষ্ঠী মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ প্রচেষ্টা চাপানো হবে। পিহিয়ে পড়। অপঃলগুলোর জন্যও 
যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা হবে॥ 

5. উল্লেখিত নির্ধারিত বিষয়ে সফল ধারায় অভির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুটীপরণসন ও বাসতথাযন কলা এবং 
অব্যাহত রাখা হবে। 

কৌশল 

শিক্ষার মাধ্যম 

১... শিক্ষার মাধাম এই পর্যায়ে মূলত বাংলা হবে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠাগুটী 
ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া যাবে। বিদেশীদের জন) সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা 
বাছুনীয়। + 


৯ জাতীয় শিক্ষামীতি-২০০৯ চেড়ান্ত খসড়া) 


শিক্ষার, পাঠ্যসূটী ও পাঠাপুতক 

৯... মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের তিনটি ধারায়, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারায় 
নির্ধারিত বাংলা, ইৎরেজী, গণিত, তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ স্টাডিজ শিক্ষায় অভি্ন শিক্ষাক্ষম ও. 
পাঠ্সুী এবং সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পঠ্যসুটী অনুসরণ করতে হষে। রতোক ধারায় 
এসকল বিষয়ে অভিন্ন পতীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 

৩... খারাসংশ্ি্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্মতা অর্জনের প্রয়োন-ভিত্তিক বিন্যাস 
এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হবে। 

৪... মাধামিক ভ্তরে সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষা্ুম এবং মাদরাসা ও বৃতিসৃ শিক্ষার বিশেষ 
বিষয়সমূহ ছাড়। সকঙ্গ শিক্ষাক্রম এবং প্রয়োজনীয় পাঠঃপুন্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন কববে জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠাপন্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিুলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠসূচি ও 
পাঠ্যপত্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি 
শিক্ষা বোডের উপর । 


অবকাঠামো এবং শিক্ষক ও স্টাফ 


৫... বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজ্কান করতে হবে এবং উচ্চ খাধামিক 
কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হৃবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী 
কক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরগ্াম বৃদ্ধি করতে হবে। উচ্চবদ্যাল্লোতে উচ্চতর 
শরণীসমূহ পড়ানোর জনা রেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। 
পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়নে অর্থের যোগানের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। 

৬. সুষ্ঠ পাঠদানের জন্য শিক্ষাতিষ্ঠানের সার্বিক: অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় 
শিক্ষ: উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ র্ছগাবের ব্যবস্থা করতে 
হবে। গ্রন্থাগার সুষ্্তাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থগায়িক পদ সৃষ্টি করে এই পদে নিয়োগ দিতে হাবে। 

খ.. বিজ্ঞান শিক্ষাদানকার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গরয়োজনীয় সবগ্তাম ও যন্ত্রপাতি সংবলিত জ্যাববোটারি 
থাকতে হুবে এবং এর যথাযথ রক্ষণা-বেক্ষণ ও ব্যবহার নিপতিত করতে হবে। 


সুঝোগবধিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চল 
৮. বিভিন্ন কারণে সংকুচিত সুযোগগাণ্ শিক্ষণীদের অন্য অবসর শিক্ষাীদের অনুনাপ সম-নুঝো) সৃষ্টি 


এবং খিভিন্ন রকষমেনন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এখং অথ্লের মধ্যে বৈষম্য দূর কন্যার শঞ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে গ্রস্ভাবিত পদক্ষেপ সমূহের অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 


দক্ষতা 


৯. অর্থনৈ্িক কর্মকা ও এষুির উনের সে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা 
শাখার বিষয়সমূহ (মেগন- অর্থনীতি, হিসানবিতঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা), কারিগরি শিক্ষা, তথযরযুক্ত 
কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিডি বিষয়ের ক্ষেতে বিদযালযগলোচক অধিকার ভিততিতেও পদ্ত 
সরকারী সহায়তা (যেমন শিক্ষকের বেন-ভাঙা, নিন শর মি ও সরা ই 
পানের ব্যবস্থা করা হবে। 


রঃ আতীয় শিক্ষাীতি-২০৩৯ ছেড়ন্ড খড়) 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনৃপাত 

১০, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ৬-৭ বছরের মধ্যে ১:৩০ উন্নীত করতে হবে। 

শিক্ষক দিয়ো 

৯১. সরকারী কর্মকমিশনের অনুননপ প্রস্তাবিত বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচম ও উন্নয়ম কমিশন যথাযথ 
লিখিত ও মৌতিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষ্যতিত্িক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক গতি বছর নির্বাচন 
কবে এবং এদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ বরবে। 

শিক্ষক প্রশিক্ষণ 

১২. সকল বিঘয়েষ শিক্ষধদেন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কতে হবে। শ্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকলণকে অনভিবিল্ে 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগধাণ শিক্ষকণেয় অনা কালো যোগদানের আগে মৌলিক 
শিক্ষকততা-প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শূন্য পদ পূরণের সম প্রপিক্ষণতাপড প্রার্থীদের 
অগ্রাধিকার দেয়া হবে। 

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন 

১৩. দশম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা আখলিক গর্ধায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই 
পরাক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী গর্ত বৃত্তি গদান করা হবে [বিস্তারিত অধ্যার ২১)। বাদ 
শ্রেণী শেখে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা হবে 
সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মৃশযা়ন হবে গ্েডিং পদ্ধতিতে । ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্ত প্রদান 
কলা হবে। 

পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ 

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়সিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে গ্রশাসনিকল্ডাষে এফং 
খিক শিক্ষার কেরে বর্ষিত বাবা স্থাীয়গন-সমপৃৃতার ভিত্তিতে 

অন্যান্য 

৯৫. পেডেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষাব্যধস্হার পাঠক্রম, পরীক্ষা এ মুল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশী 
ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' পেতেনকে বিশেষ ব্যবস্হা হিসেবে গণ্য কর! হবে। সরকারী 


অনুাদন সাপেক্ষে এই শিক্ষা পরিচালিত হবে এবং 'ও- লেস্তেলকে দশম শ্রেণী এবং 'এ' লেভেলকে 
হ্বাদশ শেলীর সমকন্ষ হিসেবে বিবেচশা কলা হবে। 


৬ উর শিকষনীতি-২০০৯ চেন বলটি 


(৫) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


দক্ষ জনপক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুযঙ্গ। বিজ্ঞান ও গ্রযুকির নতুন নতুন আবিদ্ধার ও 
উত্তাকনের ফলে বিশ্যাপী উ্য়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নল্সীল দেশগুলো 
আন্তর্জাতিক পরিম্ডলে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারনাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রানি ও 
যোগাথোগের কষে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযেমিতার সমমুীন হচ্ছে। উ্নয়নশ্ীল দেশ হিতে এ 
অসস-পরতিযোসিতাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূখোণ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা সৃদধিয লগে আমাদের শিক্ষাহীদের 
বৃতিমূপক এবং তত্যপরযুক্তিহ যুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধমে পরদ্ত দক্চ ছামশকিতে জগাণতর বনমার ওপর 
সর্াচ্চ তব আরোপ বনতে হবে। লক্ষণীয় বে, বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সম্প্রসারণ গ্রাম বাংলায় কৃষি 
খেকে শুক করে যা্িক নৌবন, যঞ্রসালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, যোগাযোগ সেক্টর, 
বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার দুম, মন ্রালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই রপ্ত ঘটছে। এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথা 
্রযু্ি 007)-র সংমোজন ঘটাতে হবে। দেশের গ্রয়োলন মেটানো ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জানশক্ভির টাহিদা 
রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনগন্জি রগানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা 
দেশের আয় অনেক বৃদ্ধ সম্ভব৷ দেশের ও আস্তব্াতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ নশক্তি তৈরির কর্মসুচী 
এহণ করা হবে। 

*. তাই লাক্ষ্য হচ্ছে, দেশ ও বিদেশের চাহিপা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেতে তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান 

বিষে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি দ্র্ত সম্প্রসারণ ! 

কৌশল 


১... দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদরাস। শিক্ষাসহ প্রাণমিক স্জরর সকল ধারায় ্াক-বৃতিঘুলক ও 
তথ্যপ্রযুক্তি শিক্াত্রন্ম চাদু করা হবে। দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ঘষ্ঠ থেকে অট্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক 
বৃিসৃলক ও ত্য শিক্ষাসহ ৮ বছর মেয়াদী শিক্ষণ অবশটই লা করতে হবে 

৯, ছষ শ্রেণী সমা বলায় পর এককন শিক্ষার্থী ৃতিমূপক/বারিশরি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। 
এই খানায় যাবা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের গছন্দের কারিগরি বিষিয়ে উচ্চ শিক্ষা! গ্রহণ 
করতে পাকে তার বাবস্থ। কনা হবে সেংযোজনী ৪-এ বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথনিপোশ্পিকা দেয়া হল)। 

৩. অঙ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার গর ছয়মাসের বৃততিমূঘক গ্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন শিক্ষার্থী জাতীয় 
দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দশ 
শ্রেণী সমাগ্ড করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারকে। 

৪... অষ্টম শেণী সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্হাপিত সরকারী 
টেকনিকাল ইন্সটিটিউট বা বে সরকারী বৃত্িমূপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়ে দেওয়া ১১ ২ ও ৪. 
বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও খণাক্রমে জাতীয় দ্ষতীমান ২, ৩ ও ৪ জর্জ কল্বতে পারবে । 


১ জাতীয় িকষানীি-২০০৯ চেডা্ত খলড়া। 


১ 


১৮. 


দশম শ্রেণী উতীর্ণ হথাতর-ছাবীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এপ লল্মনখারীন্া ক্রেডিট সময়ের 
গাধমে ডিল্লোমা কোরে রতি হতে পায়বে । তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ ছার-ছাত্ীরেরকে 
আাধিকার দেওয়া ছবে॥ 

কারিগরি ভিপ্রোমা পর্যায়ে উততীরণ শিক্ষার্থীকে যোগ/তা যাচাই কারে ক্রেডিট সময়ের মাধামে সংশিষ্ট 
লাতক পর্যায়ের উচচ শিক্ষা কোর্সে হেস্িনিয়ারিং, টেক্াটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেয়া 
হকে। 

বৃভিমূলক ও করিগরি শিক্ষা তিষানে শিক্ষক-পিকষারথীর অনুগাত হবে ১ 7১২. 

কারিখরি ও ধৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথামথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গৃরুত্ব 
প্রদান করা হবে। বৃত্তিমুক ও কারিগরি শিক্ষার সকল সত্ব শ্রমে কচ্সিটটার ও তথ্য যুক্তি 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকন্তাবে অর্্ুষ্চ করা হবে। 

১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশী আইনকে মুগোপযুণী করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ 
আ্রোপেনটিসশীপ) কারচকরেরপরবর্ডন কর হবে। 

প্রতিবন্দী ছেলে-মেয়েদের বৃজিমূক ও কারিগরি শিক্ষা অংশগ্রহণের দিকে বিশেঘ দজব লেয়া হবে। 
সর্দস্হরের সফল শিক্ষকের অন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সাগর ক্ষেত্র শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষপ 
বাধ্যতামৃপক ক্ত্কা হাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবল সৃততিমূলক্ষ ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জানা 
ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-এয় আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করে গুশিক্ষণের ক্ষেত 
সম্প্রসারিত কসতে হনে । 

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংণা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও 
প্রকাশনায় ব্যবস্হা কর! হবে। 

বৃক্িমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট্র ও টেক্টাইুল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনজিটটিউী 
সহ এ ধরণের অন্যানা ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে॥ 

মাধ্যমিক সকুল্/বৃততিমূলক কারিগরি গুশিক্ষণ কের ইত্যাদিতে ফারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, 
নার্সিং ্যারামেডিকেল ইত্যাদি বিয়ে দৃতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্হা করতে হবে ॥ 

কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষাকে সুসংহত যার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও সৃতিসূলক শিক 
গরতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী এতিষ্ঠানকে ফারিণরি শিক্ষা অহিদপ্রের দিয়জণাধীনে আনা হবে। 
কারিপরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে তথ্যগযুক্ি, ফামিণরি ও খৃতিমূপক শিক্ষা কাউপিলে সবপাল্তর বদনে 
শ্বাযথ নজরদারি সাপেক্ষে ষাধীনভাবে কা ক্ষার দুঘোগ দেয়া যেতে পাঝে। কাউ্িলাকে আর্থিক 
সংস্হান ও অনধল দিয়ে খনর্ধকর ভূমিকা রাখার ব্যবস্হা করতে হবে। 

ফারিগযি ও মৃত্সূলক শিক্ষা বাতে শিক্ষাহীপেক আনুপাতিক হারে সরকারী বরাদ্দ দেয়। হবে। 
কারিগরি ও বৃদিমূলক শিক্ষণ তিনের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য সত কারিগরি শিক্ষক নিয়োগ 
ও উন্নয়ন কমিশন গঠনের ব্যবস্হা নেয়া হবে। 

নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ঘাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্হাপনা পথীয়ক্রুমে 
পাবলিক-ধাইভেট পার্টনারশিপ াবস্হা অনুগরণ কর ঘেতে গারে। তবে এগুলোতে সাধারণ 
পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পড়ার সুযোগ থাকতে হবে। 


ম্ আবী শিক্ষানীতি-২০০ডেডানত ড়া) 


২৯. 


২ 


২৩. 


প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান; ডিগ্োমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির 
সর্বোচচ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু রাখা যায়। তবে নির্ধীরিত পাঠদান 
সমন নানম্মত পর্যায়ে থাকতে হবে। 

বৃতিসূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও 
খন্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্থল পরিত্যাগকারী গু ব্রক্কদের শ্হানোপযোগী বিভিন্ন ধরণের 
বৃত্িম্পক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জন্শকিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে। 
যারা &ম এ্রণী ব) মাধ্যদিক পর্যায়ের থে কোনো শ্রেণীর পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো (আর্থিক, 
পারিপার্শিক) কারণে পড়বে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদু্ধ করা এবং তারা 
যাতে তাদের দির্বাচিত কারিণরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে ভার ছন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়ক 
উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্হ) করা হবে। আগামী দশ বছরের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে 
বৃক্তিনূলক শিক্ষাত্রয়ে লিয়ে আসা হবে। 

বেসরকারী খাতে মান সম্পর বৃতিমূলক ও কারিরি প্রতিষ্ঠান স্হাপনে উৎসাহিত বা হযে এনং 
এমপিও ভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং বস্পাতি, সাঙ-সরঞ্ঞামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের 
ব্যবস্হা করা হবে। বেসরকারী বৃত্তিমূলক ও ফারিগবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্্ীকৃতি প্রদানের ক্ষেতে 
নীতিমালা যথাযণভাবে অনুশরণ করতে হবে। 


ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে গায়ে। 


৯ আজ শিক্ষাীভি-২০০৯ ডড়ান্ত খসড়া) 


মাদরাসা শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম যথাযথ শেখানো হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জীবনধারণ সংক্রান্ত ও বিভিন্ন 
জাগতিক কাজকর্মে পারদর্শী ছস্ে ওঠা ও উৎকর্ষ লাধন করার সান্য ডান বিজগনের বিশ্ি্ন শাখার বধার্থ দান 
লাডের ব্যবস্হা করা হবে। জাধারণ বা ইংরেজি মাধ্য্ে পড়ুয়া জাত ছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন 
সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেই পক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা এভাবে ঢেলে সাজাতে হবে : 


ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাদূল (স)-এর প্রতি 
অটল খিশ্বাস গড়ে ভোলা এবং তাদেরকে আগার সবর্্ব নয়, বরং শাডতির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্গার্থ 
অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা ॥ তারা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী 
ভাল করে জানে ও বুঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিয্রর অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেতে 
সেই আদর্শ ও মুগনীতির প্রতিফলন ঘটায়। 


পাশাপাশি শিক্ষার বিভিন্ন সুরে অন্যান ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় অতিন্ন বিষয়সমূহ অভিন্ন 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হটে । 


কৌশল 


৯ 


বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশন্মণে প্রত্তিঠিত ॥ এই শিক্ষার 
স্বকীয়তা কঙজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে 
অ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন ্রাণরসে সম্ীবিত্ হয়ে 'ঠে। 

বর্তরানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বর, লাখিল পাঁড বছর, আলিম দুই বছর, ফাফিল দুই বছর ও 
কামিল দুই বছর মেয়াদি রূপে গ্রচলিত আছে। একে পুর্কিন্যাপ করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা 
রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর এবং দাখিল চার বছর করা হবে। উচ্চ শিক্ষার সাথে সমঝয় রেখে 
ফাষিল তিন/ঢার বছর, কারি পুই/এক বহর মেয়াদি কর। যেতে পারে 

শিক্ষার অন্যান্য ধারার সাথে সমষবয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট থেণীর শিক্ষাত্রম অনুযায়ী 
নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেছি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ্টাডিজ, গণিত, সামাজিক 
পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান 
বাধ্যতামূলকভাবে পল্ভুতে হবে। ষ্ঠ শ্রেণী থেক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রাক-বৃততিমূলক শিক্ষা এবং 
তথাপ্রযুক্তি শিক্ষা গ্রন্নান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গনিত (দশম শ্রেণী পর্ধ), 
তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে | 

সাধারণ শিক্ষার ল্যান মাদরাসা শিক্ষান্থ শিক্ষকদের চান্য উচ্চতর শ্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ 
সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে 
বিভিন্ন স্ররের শিক্ষকদের জন্য প্রযোজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো 
সম্প্রসারিত করার লক্ষে পদক্ষেপ নেয়া হবে। ৮ 


২০ নী শক্ষানীতি-২০০৯ (মত খসড়া) 


১০, 


অন্যান্য ধারার মত একই শিক্ষাক্রম ও পাঠাসূচীর মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য 
ক্ষয়ে মধ্যে ইংলনী, নিজ্ঞাল, তথাপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে যেন 
শিক্ষ্বীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও যোজন অনুষাী নিাকে পড়ে তোলার সুযোগ 
পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে) মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় 
শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্তপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে ল্যাবরেটরি স্থাপন, এবং ভৌত অবকাঠামো। নির্সীণসহ 
প্রয়োজনীয় সুখিধাদিয সৃষ্টি করতে হবে। 

সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষ। ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্িলান, 
বিনানূল্যে াঠ্পুস্তক সরবরাহ ইত্যানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্তাম ও সমৃদ্ধ 
রস্থাগারের ব্যবসহা করতে হবে। 

মান্্রাস৷ শিক্ষার ইবতেদায়ি, আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুত্তক 
থণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রলাদ ইত্যাপি কাজ লুঢারুদ্দূপে সম্পন্ন কার জান্য বাংলাদেশ মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনগঠিন করে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করতে হবে। 

সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় অসুসরণ করতে হবে। 
তকে ধস শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যেথা- ইংরেজী, বাংলা, গথিতত, বিজ্ঞাল ও সাম্মাজিক বিজ্ঞানের 
বিডির বিষয়, কলা, কারিগরি শিক্ষা) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রা্িক মুল্যায়ন করবে নিজ নিজ দায়িত্‌ অনুযায়ী 
মাধ্যমিক পিক্ষা শোর্ড ও কারিগরি শিক্ষণ বোর্ড ব প্রস্তাবিত তথ্যপযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
কাউল্সিল। ধ্ী় শিক্ষার সূলযা়ন মাদরাসা বোর্ডের দায়ে থাকবে। 

মাদরাস। শিক্ষার গুণণত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্গ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে 
পরিচালন। তদারকি, সাধারণ শ্শিক্ষণার ক্ষে্রে প্রচ্জাবিতন্ধপে স্থানীয় জন-তদারকি, পরিবীক্ষণ ও 
আযাকাভেমিক' পরিদর্শনের কার্যকর ব্যযস্থা এহণ ফনযা হবে। 

যাদরাস! শিক্ষা উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্র/পাঠ্পৃস্তক অনুমোদন, 
শিক্ষাঙগলগ্ুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিঢালনাসহ সাবিক তত্বাবধানে দায়িত্ব 
বরতানে কুষ্টিয়া্থ ইসলাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত ॥ একটি নিয়মিত বিশ্বৰিল্যালয়ের পক্ষে এই 
বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ বদ মাদরাসা বোর্ডকে অনুমোদনকারী জেনফিলিয়েটিং) ইদলামিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ্মাপান্তর করে এ দায়িতক পেয়া বেতে পানে। বর্তমানে মাদরাসা বোর্ড যে দায়িতু পালন 
করছে পরন্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা সেসকল দায়িদ্মুও পালন করবে ॥ 

মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে ডিমির সমতা সরকার নির্ণয় 
করবে। 


২১ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ ডেড়ন্ত খসড়া) 


ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


ধর্ম ও উনতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষাথী বাংলাদেশের সুল চারটি ধরণ সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত 
উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃতি ও চি গঠল। বা্তমালে বিভিন্ন র্মাবল্থী 
শিকষা্থীর জন নি শি ময় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চলিত রয়েছে। 

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচেছ £ 


চলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্্ীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান ॥ 


প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সম্ধে নৈতিকতার উপর জোর দেয়া হবে। ধর্মশিক্ষা যাতে 
শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের প্রতি ভোর না দিয়ে চরির গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে মজর দেয়া 
আবশ্যক। 


কৌশল 
ক... ইসলাম ধর্ম শিক্ষা 
১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমাস ও বিশ্বাস সাতে গড়ে ওঠে 
এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্ব লা হয়ে তাগেন্র মধ্যে ইসলামে নর্মবাশীর যথাযথ 
উপলব্ধি ঘটায় সেইভাবে ইসলাম বর্ম শিক্ষণ দেয়া হবে। 
২, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠাপুন্তক প্রণয়ন 
করতে হবে। 
৩... কলেমা, নামাম, রোজা, হচ্দ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহু মথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্তা 
করা হবে। 
৪... শিক্ষার্থীর চরিত মহৎ গপাবলি অর্জন ও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া 
হবে॥ 
খ... হি শিক্ষা 


৯. 


গুকৃতি ও পরিষেশকে জানার মধ্য দিয়ে সবকিছুর মূলে মে ঈশ্বর আছেন, র্মের মূল থে ঈশা, 
সৃষ্টি তু এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্ক প্রকৃত ধারগা দেওয়া হবে ॥ 

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং ধর্মানুমোদিত পথে জীবন যাপনের 
লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্যে উপযুক্ত পাঠপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে । 

নীতিবোধ জাগ্রত করার সহায্নক হিসেবে বিভিন্ন ধরমপর্েক গল-উপাখ্যান সম্পর্কে ্রয়োজলীয় 
শিক্ষা দেয়া ক্বে। 

শিক্ষার্থীকে যানবতাবোধ, মহানুত্বতা, সৎ-সাহস ও.দেশরেমে উদুদ্ধ করা হবে। 


ষ্ আবী শিশষা্ীতি-২০০৯ (ডাম্ড খসড়া) 


গ.. যৌগ ধর্ম পিক্ষা 
৯. সিদ্ধার্থের বিভিন্ন বিদ্যা শিক্পায় পারদর্শিতা, চার নিমিত্ত দর্শন, মারু বিজয় ও অন্তিম ডগদেশের 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে। 
২... ধীর আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে শ্ঞান অর্জন এবং ধর্মানুমোদিভ পথে জীবন যাপনের 
উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে ভোলার জন্যে উপযুক্ত পাঠাপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। 
জি... লীতম বুদ্ধের সাথে সম্পাকতি কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে নীতিবোধ জাগ্রত করা এবং পার্থিব 
বনের সুখ বিলাস অর্গ-সম্পদ মে কিছুই সঙ্গে যাবে না, কর্ম জীবলের একদ্মাক্র পাথেয় 


শুরু্ুসহকারে সেই শিক্ষা নেওয়া হবে। 

৪. শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেনার নৈতিক ও মানবিক মূল্যব্যেথে উত্জীবিত করে গড়ে 
তোলা হবে। 

খ, শ্রম শিক্ষা 

১০. বিশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্লীবমের পূর্ণতা লাভের পথ ও পরামর্শ এবং নির্দেশনা 
আদান করা হবে। 

২. হস ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হওয়ার জন্যে উপযুক্ত পাঠাপন্ক য়ন 
করা হবে। 


৩... শারীরিক, মানসিক ও আগ্যাত্মিকতাবে সুস্ছ জীবন যাপন করা এবং অন্যদের সুস্হ 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন যাপনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে তৈরি করে গড়ে 
তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে। 

8... বর্তমান জগতের বান্তব সমস্যা, এবং অন্যায়, অত্যাচার, অনাধ্যতা, অশান্তির কারণ অ্পর্কে 
সচেতন করা এবং বাইবেলের শিক্ষার আলোকে তা সমাধানের জান্য শিক্ষার্থীপেয় লায়িতু, 
ঝাকিগনড ও সমস্টিগতভাবে পালনের যোগ্যতা অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হকে। 


৬... আছিবাসীসহ অন্যান সম্প্রণায় যাবা দেশে চলিত মূল চারটি ধর্ম হাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী 
তাদের জন্য নিজেদের ধর্মসহ নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ঝরা হবে। 


অভ্যেক ঘর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বন্তুকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক ঘোগ্যতা চিহিভ করা: 
হ্বে। 


২ জী শিকষাীতি-২০০৯ (ডান খসড়) 


৮) উচ্চশিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আনান সঘগারণ ও নতুন জানের উত্তাবন এবং সেই সঙ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা । 

বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দগুলোর জন্য স্ব-শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্ঘ। তবে ত। যথানিরামে নির্ধারিত 

নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়িত হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর প্রস্তাবিতভাবে ব্যবহার কয়া হচ্ছে কিনা 

লে বিষয়ে সরকারী তদারকির বাবস্থা থাকবে। বর্তমানে ব্লানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের 

সাধনার ক্ষেব্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন অ।পস বিয়ে গতীনতা অর্জলেন প্রয়োজনে, ফলে বিভাান ঘটছে, 

জ্ঞানের জগতে । অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে এবং তা হুল কানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক 

নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজকিজ্ঞান, লাহিত্য, পিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য 

বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সন্দে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে 

অথ্যুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ বিশযানের নঙকুন নকুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই 

পরিধেক্ষিতেই গানের জপতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও নিশুক্তি অতিক্রম করে একটি লম্খণ লাধলের 

প্রয়োজনীয়তা অনীকার করা ষায় না। বর্তানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন 

দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয় ॥ এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সামমিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস 

আবশ্যক। বেসরকারী উচচাশিকষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্র বিশেষে যেথা বিজ্ঞান, 

থযুকতি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে য্থাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হষে। 

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষা ও নীতি নিয়ন্্রপ: 

*.. কার্যকরতাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসঙ্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী 
অর্জনে শহায়তা দান। 

*.. অনাধ বুদিচর্মা, ঘনদশীলতা ও চিতা ্বাধীনত্া বিকাশে সহায়ত। পা কলা । 

*.. পাঠদান পদ্ধতিতে সন্তান্য সকল ক্ষেতে লেশের খীক্তবতানে উদেশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, সট্ী ও 
সঙ্গালের সমস্যা সনাক্ত করা ও সসাধান বের করা। 

*.. নিরলস ক্জানচর্চা ও নিত্যনকুন বহুমুখী সৌপিক ও ্রায়োগিক গলেষপার ভেতর দিয়ে জানের দিগন্তে 
র ক্রমসম্প্রসারণ। 

*.. আধুনিক ও দ্রুত এগিয়ে চলা বিশ্বের সঙ্গ কার্ষকর পরিচিতি ঘটানো । 

*.. জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্রদানের উপযোগী বিজ্ঞানযনন্ধ, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, 
ানবমুখী, গ্রগতিগীল ও দূরদরণী নাগরিক সৃষটি। 


কৌশল 


৯ বিডি রনেরারারির শি্া পাদেভীরে মাঠ সরযেনা আহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাত কল্পবে ॥ 


ষ্ জয় শিক্ষা্ীি-২০৩৮ (ডান খসড়া) 


৯০. 


জর্তির যোগ্যতা অর্ধন করলে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তান এবং আদিবাসিসহ ক্ষ জাতিসাদা, বিভিন্ন কারণে 
পিছিয়ে পড়া এবং অন্যান্য গোষ্ঠির সম্তানদেরকে পড়ানুনা চাপিয়ে ঘাওয়ান্ধ জন্য আবাসিক সুবিধা 
সৃষ্টির পদশেপ গ্রহণ ও বৃত্ত পরদানসহ বিশেষ সহায়ত! দেওয়া হবে। 

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক প্রতিষ্ঠানসূহে, ষেসন, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উচ্চশিক্ষা, গরদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে দ্যুনম যোগ্যন্যার শর্ত 
শিথিল করা হবে না। 

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যত্ন নিতে হবে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রীকে সমাপনী জিত্বী হিসেকে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য 
সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল কলেজে 
তিন বছরের স্বাতক ডিগ্রী কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানেও ঢার বছরের ন্গাতক সম্মান ডিস 
কোর্স চাু কর। হবে। 

ানটার্স, এন.ফিল খা শি.এইচভি-কে বিশেবায়িত শিক্ষ। হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং শুধুমাত্র 
গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা খাতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে স্লাতকোতর ভিন্রী অর্জন করতে 
হবে। গবেষণা নিশ্চিত করার ভান্যে লাফ বিশ্ববিদ্যাগয়েন্র লন বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্রাজুয়েট 
প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিস্লমিগভাবে মাস্টার্স, এমফিল ও পি.এইচডি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবছা করা 
হছে । সাধারণত সাল্টার্স এক বছরের, এমফিল দু বছরের এবং পিএইচডি রেকগিস্ট্রশনর সময় হতে 
ছয় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে 

বিশাবিদ্যালয় ও কলেচ্ো সকল ডিসি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নদরের/৩ বিট ইংরেজি বিষ্বা সকল 
শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে। 

গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক 
গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুতু আয়োপ করতে হবে। প্রত্যেক দিশ্বিদ্যালয়ে মেধাবী ছা্র-হাত্রীদের 
গবেষণার উদ্দেশো যথেষ্ট সংখ্যক আকর্ষনীয় মুল্যের গবেষণা অনুদান এবং সপ্প্রতি প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু 
ফেলোশিপ ছাড়াও আরো ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে 
গবেষণার জগ্য প্ররোদ্াণীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 

উদ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ৩ পাঠযসৃচি হবে আধুনিক ও আব্তর্জাতিকমানের 1 উচ্চশিক্ষায় বাংলায় 
সম্প্রসারিত ও লমুদ্ধি করার লক্ষে ইংরেজিলহ অপ্যণ/ তাষার রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিবানের 
ব্যবহারঘোপ্য গুরুতবর্ণ রচনা যাংলা তথায় সতাবান্তবিত হওয়া প্রয়োজন। এই বণজকে জাতীয়ভাবে 
গুরত্বপূর্ণ পণ্য করে ব্যবস্হ গ্রহণ জরি । উচ্চশিক্ষা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহার ঢালু থাকবে। 
উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাখাতে প্রমোজনীয় বিনিয়োগ করতে হচে। 
সরকারি অনুদান ছাড়াও উচচশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুপোকে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার 
করতে হবে এবং বাকতিণত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় 
ও কলেজগুলোতে অর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য । অভিভাবকের আর্থিক সচছ্ছলতার প্রত্যয়ন পরের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। এতে অসচছদ অভিভাবক ও ছাত্রছারীরা 
উপকৃত হবে। অসচছলতা। প্রমাণের স্কুল দায়িত্ব অক্িভাবকের উপর ন্যসত থাকষে তবে তার জন্য 
যথাযথ নিয়সনীতি প্রণয়ন করতে হবে। ্ 


মর জয় শিক্ষানী্ি-২০০৯ ছোড়ান্জ খসড়া) 


ঘুর 


মেধা ও অভিভাবকের আর্ধিক সচছলেতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পা পরিমাণ বৃত্তি দান করা হবে। 
ছাড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে যেন য্যাংযঃ খ্খণ পেতে পাঞ্জে সে ব্যবস্হা 
করতে হবে। 

বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে পি বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সন্তাবনার কথা 
বিবেচনায় রেখে পাট গবেষণা ইপ্সটটিউট, টেক্মটাই্স কলেজ ও কলেজ অব লেদার টেক্নোলজিকে 
অধিকতর শক্িশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ কলা হবে। ক্ষেত্র নিশেে ভবিষ্যতে 
বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। 

খ্রতোক কলেজে ও বিশ্ববিদযালয়ে সমূজ গ্রদ্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ইলেকট্রনিক গ্রাহক হিসেবে 
সকল গবেষণা জার্নাল সংগ্রহ করা হবে। গ্রহ্াগারগুলো নেটওয়ার্িং একস মাধ্যমে সংঘুক্ত কন্বা হবে 
হেন যেকোনা শিক্ষার্থী অন্য ঘেকোনে। গ্্থাগাবের সুখোগ সুবিধাগ্রহণ করতে পারে । পর্যায়ক্রমে বই ও 
আার্নালসমূহের ডিসিটাল স্ংক্ষরণ করতে হবে। 

শিক্ষযলেন মিক্রোর্স অশিক্ষণেন ব্যবস্থা কর। জরি । এই লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছুটির সময় 
নিভিন বিশ্ববিদ্যালয় ও ফলেজের শিক্ষক সমময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-সেমিনারের ব্যবস্থা করতে 
হবে। আ্যাকাডেমিক বছরের বিন্যাস এমনভাবে করা ধেতে পারে যেন এক মঙ্গে দু থেকে তিন মাস 
পর্যন্ত ছুটি থাকে। 

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্ধারিত আযকাডেমিক ক্যালেভার (80801010 ০819)090 
অনুসরণ করবে । নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-প্রান কোন তারিখে পুর হবে, কোন পরীক্ষা কখন হুবে 
ইত্যাদি সারা বছরের কর্মসূচী সংবলিত এই আযকাডেমিক ক্যালেন্ডার আ্যাক্কাডেমিক বছর শুরু হওয়ার 
আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে হবে। 

দেশের উচচশিক্ষার স্বার্থে ুস্তাবিত ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্দাব মান, শিক্ষাক্রম 
ও পাঠাসূটি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যক্া ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ঘারিত উপমুক্ত 
মানের হতে হবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিফ অবস্থান, শারীরিক 
প্রতিবন্ধকত৷ নির্বিশেষে কোনো কাক্পণেই বৈষম্যমূলক হতে পারবে না, বাণিজ্জ্িক উদ্দেশে! প্রতিষ্ঠা বা 
পরিচালনা করা খাবে না এবং মাধীনকা, মুক্তিমকধের চেনা এবং বাঙালী সংসৃতির বিরোছী হতে 
পারবে না। 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় উৎসাহিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের 
পবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটে ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষে 
নেয়া যেতে পারে॥ যে সকল শিক্ষক এ ধরণের প্রকল্পে কাজ করবেন তাদের যখোপোয়ুক্ত সম্মানী 
প্রদান করতে হবে। এয়কম গবেষণা কার্যক্রম বিডির বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপু আছে। এই কার্যক্রম 
স্যায়ন করে শররোজাপে পরিসর বরে একটি দিবনিরদেশন/-কাঠামে তৈরি করা যায। 


রেডিও ট্রাপমিশন, মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চালু করা একান্ত 
রয়োজন। সেই লক্ষে পদক্ষেপ নেওয়া হে 


মু সী শিকষীতি-২০০৯ ডুড়া্ড খসড়া) 


প্রকৌশল শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


বর্তমান ঘুগ বিজ্ঞান ও পবুতির যুগ । দর্তমানে উমৃত দেশগুলোতে ০ বটেই, আমাদের সমাজে সাধারণ 
মানুষের জীকনে সবম্প ক্ষেত্রেই বিগুঞন, প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুজিান এবং এগুলোর প্রয়োগ হুয়ে পড়েছে 
একান্ত অপরিহার্য। এর কলে সামাল্সিক জীবনযাত্রার পট পরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্ধারাতেও 
আসছে গতিশীল পরিবর্তন । একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। প্রকৌশল 
ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশা ও লক্ষ্য হবে- 

৭... সমাজে বৈরানিক দৃষ্টিসম্পন্ট, বাস্তবধশী, দক্দ প্রকৌশলী ও ফারিগরি অনশক্চি গড়ে চোলা 
খাতে তারা দেশের উন্য়নে, খাকৃতিক সম্পদ আহরণ, পারি দৃরনীকরণে এবং সমাজ ও. 
অর্থনৈতিক অনস্হার উন্নয়নে কার্মকন্ অবদাল রাখতে পারেন। 

ক. সর্বক্ষেত্রে তথয পরযুষ্ি উপর জোন নেরা হবে যাতে তথ্য ুগ্তি নির্ভর ভ্ঞানভিত্তিক 
বাংলাদেশ গড়ায় তারা উদ্যোগ] অবদান রাধতে পারেন। 


কৌশল 


১... তান প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্হাপনা পদ্ধতিতে 
দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরার, করার জন্য 
গুকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে আসন সখ্য বর্ধিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকৌশল বিশ্ববিপ্যাপয় ও 
ওয়ু্তি বিশবিস্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 

২. দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সঙ্যাধান গ উচচ ঘানসম্প্ন প্রকৌশলী তৈরির 
বন্য বিভিন্ন দিশবিদ্যাপয়ে গবেষণা: ও ম্লাতকো্র কোর্সের প্রতি অধিকতর নার দেখয়া হবে। 
গবেষণার মুল এলাকাগুলো হবে দেশীয় শিল্পের এরকৌশলগত সমস্যা বিষয়ক। পেশায় নিত 
লাতকোর ডিতরিধারী প্রকৌশলীদের জলা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া শুয়োজান। 

৩. দেশে বৃহ শিল্পগুলোতে তথ্য এযুক্ি, প্রকৌশল, রায়ণ বসত, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্প 
সহ বিভিন্ন শিল্পর জান্য উপবু্ত এঅকৌশলী। ও প্রযুক্সিবিদ তৈরির জন্য অবিলমে বিকাশমান বিষয়ে 
কোর্স চানুসহ, বিজন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালযগুলোতে নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি চালু করা বাঞ্চনীয়। এ 
সকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালর মধুয়ী কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হুবে। অতিরিক্ত খরচ 
সংবলিত সিদ্ধাচ্ডের ক্ষেত্রে অথ-পরা্তি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হাবে। 


মে জাতী়শকষানীতি-২০০১ ডুডানত খসড়া) 


৯০, 


৯৯, 


প্রকৌশল তথাথনুজি ও এরযুক্তিবিদ্যার কোর্সপুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জান্য শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সং্হাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক 
শিক্ষার ব্যবস্হা কর প্রয়োজন । 

গ্রনৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে শি রতিষ্ঠান ও সেবা ্রতিানগুলোর সংখোগ প্রতিষ্ঠ। করতে হবে। 
এক্ষেতে নবিশি শিক্ষাক্ষেরে বিশেষ সসস্যা সম্পর্কে গবেষণা চাকুসহ, দেশের সকল পর্যায়ের চেনার 
অব কমার্স এবং চেন্বার অব ইন্ডান্িগুলোর প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য 
যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া পয়োজন।, 

প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠাসূচি প্রণয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য 
বিযোচন ও ব্যবদ্হাপনা বিষয়ের ওপরে জোর দেওয়া হবে। 

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রতুক্তি জীবনচন্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন গযুক্তি, বিশেঘ করে তথ্য 
প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায়, চাকরিতে নিয়োল্সিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্হা ব্যাগকহারে চালু করতে হবে । 

ডিপ্লোম। থরকোশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তনে, যথ প্রকৌশল ও 
খরযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, উচচতর শিক্ষার জন্য ভর্তি পরীক্ষা যথাযোগ্য ক্রেডিট সময়ের মাধ্যমে 
হতে পারবে। 

দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিখরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন ও মান নিশ্চিতকরণের লক্ষে 
শুথিবীর অন্যান্য দেশের মত পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সংশ্হার মুল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্হা করা 
দরকার । সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 

টেবদুটাইল ইলজিনিয়ারিং বদগেভা ও টেকনিকাণ টিচার্স বপআোগুবোকে আরে। শক্তিশালী করা উচিত । 
লেদার টেকলোলভি কলেজ সম্পর্কেও একথা খ্রযোল্য। 

ঘুঝৌশল ক্ষেতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উৎসাহিত করতে হবে। এই বিখরে সন্কানের রিকনির্পেশনা 
থদানসহ সয়, পরিবীক্ষণ এবং অর্থায়ালে সহায়তা দেওয়ান দায়িত্ব খাবদবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞুরী 
কমিশনের । 

খত বছরের ন্য ্যাকাডেমিক ক্যালেসতার দির্থানন ও অনুগরণ করতে হবে । 


্ তীয় শিক্ষা ২০০৯ ডেড ড়া) 


চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্হ্য শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


একটি সুস্হ সবল জনগোষ্ঠী শুধু দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর জনো প্রয়োজান 
স্বাস্হা সচেতনতা, প্রয়োজনীয় যোগ প্রতিরোপমূলক পদক্ষেপ এন্খং হখাযথ চিকিৎসা ও ঘ্বাস্ক্য সেবা। 
যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে এই দেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্হাকম্মী এবং 
বিশেষের গড়ে তুলতে হযে। একিক্ শিক্ষার্থীরা যেন তালের পেশাগত দক্ষতা অর্জন বরে অন্যদিকে 
ভারা যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে সে জনে চিকিৎসা সেবা ও যাস্হ শিক্ষা মূল 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হুবে নিমুফপ। 

চিকিৎসা মেবা ও স্াস্হা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও বক্ষ্য নিমনকূপ 

দেশের সমস্ত অধিবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বাস্হ্য সেব। দিয়ে সবস্হাবান ও কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 
ও যখোপধুক্ত দাশের চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, সবস্হযকথা ও সক প্রকারের বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। 

*.. পাথসিক স্বাহথঃসেবা সকলের জদ্য লনবকারিতাবে নিশ্চিত করার জনো প্রয়োলনীয় জবণ তৈরি 
করা হবে। 

*.. চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্হতা 
তথা জীবন-ৃত্যুর সমগ্যার সঙ্গে জড়িত বলে টিফিন, সেনক-মেবিকাসহ সকল যাসহ্ী 
ঘেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেধায় নিয়োজিত হন সেই জন্য 
দেবকে উদৃদধ ক।। 

*.. দেশের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাৰলীর মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ 
তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা। 

*. চিকিতসা বিজ্ঞানের সকল উ্নৃতির সুফল দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষত, সেবব-সেবিকা! ও স্বাসব্যকর্মী ও চিফিৎলা। 
কৌশলীদের জন শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্হা ও এদের সবাইকে সামাজিক ও মামব সেবায় 
অনুপ্রাণিত করা। 

*.. চিকিৎসা বিষ্ধে গবেষণা করে এ দেশের নিজস্ব রোপ ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেতে নূন পদ্ধতি 
বের করা। 


কৌশল 


১... মেডিকেল কলেজে ভর্তি জন্য মাধ্যমিক শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া অব্যাহত থাকবে। কোন প্রার্থী 
দুই বছরের বেশি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না । 


চে তীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ চুড়ান্ত খসড়া) 


ডিকেল কলেজে গীচ বছরের শক্ষাঞ্ম ও গাঠাসূচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইনটার্নশিগ 
থাকবে। 

সাতকোত্তর চিবিৎসার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে জন্য অধিক সংখ্যক চিকিৎলা-শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ 
তৈরি কর প্রয়োজন। সেই লক্ষে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিভিন্ন বিভাগীয় সদরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
মেডিকাল ইসটিটিউট স্হাপনের পদক্ষেপ নেয়া যাঁয। 

সকঙ্গ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। নাস্তকু শিখনের লেবরেটরিগুলোতে 
যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকতে হবে ॥ সংশ্লিষ্ট অন্যানা বাবস্হা 
যথাযথভাবে গ্রহণ করা হবে। 

মানসম্পর নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত কর। হবে । এই পেশার চাহিদা দেশে এবং 
বিদেশে রয়েছে এবং ঘাড়ছে। 

নার্সিং কলেজে বিএসসি ও এমএসমি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ লেওয়) হবে ॥ 

নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই কোন হাসপাতালের ব্যনস্হাপনার সঙ্গে মুক্ত থাকতে হবে। 
মানসম্পন্ন প্যারামেডিকেল শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হবে। এ ক্ষেত্রে ভর্তির যোগাতা ব্যুনতম ১০ম 
শ্রেণী বা সমমানের হবে। 

আধুনিক টিকিওসা ব্যবহার পাশাপাশি খ্রতিহাগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি 
ও আয্্েসী চিকিৎসা ব্যবস্হারও উন্নয়ন সাধনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 

প্রাইভেট মেডিকেল কলেজপুলোতে শিক্ষা ও পরশিক্ষণদান যেন উপযুক্ত মাসসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত 
করার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্হা! করা হবে । নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ 
অনুমোদন দেওয়ার সময় প্রকল্পের যূল্যায়ন যেন বণ্াযথ হয় সেদিকে কঠোর নক্জর রাথা হবে। এই 
মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন করার জন্য যখাযখ ক্ষমতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল সংবলিত মেডিকাল 
জ্যাক্রেডিশান কাকউন্সিল গঠন করা ঘায়। 

মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্টোল, ফিনিগপেরাপী ও ব্লিনিক্যা্ সাইকোলজীসহ 
'অস্যান্য শারীরিক ও মানসিক চিবিৎসা সংশিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা গরতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। 


খত আতীয় িক্ষাীতি.২০০৯ চুড়ন্ড খন) 


€$১ বিজ্ঞান শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষা 


বিকালের সু কাজ হে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা । পরীক্ষা নিরীপ্, পর্ণানেদণ এমহ গানিভিক সুক্ত 
পযোগের সধয দিয়ে বিজ্ঞান প্রকৃতির রহপ্যকে উন্মোচন করে যাচেহ। এটি একদিকে মানবনমাতিয অজানাকে 
জানার কৌত্হপকে পূরণ করে, অন্যপিকে বিজ্ঞানের লঙ্ধ জান প্রতিনিয়তই নাপা ধরণের শুক্র ব্যবহারের 
ভেতর দিয়ে সানব সভ্যতাকে সাগনের দিকে এনিয়ে দিয়ে বার ওষুমান সঠিক বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা 
জাতিকে দম্ভ তার অভীন্ট লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে । 
কাছেই বিজন শিক্ষা দন হবে- 
*. শিক্ষার্থীদের এদনভাবে গ্রস্তত কৰা খেন তারা প্রতিভা বিকাশ, জঙ্কান সাধনা এবং 
সুজনশীলতায় আললনতিক মান অর্জন করতে পায়ে 
*. বিজ্ঞানের শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মালনিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ঘঁ বেছে এবং 
তাদের একটি অন্যটি পরিপূরক এই বিষরটি মাথার বেখে একট সমখিত শিক্ষার অংশ 
ছিলেনে বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষা বীদের সামনে কুলে খরা । 


কৌশপ 
থাথমিক শিক্ষা 


১... বিজ্ঞান শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। তথা দিয়ে ভারাক্রান্ত না কারে ভাদেরাকে 
কিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পারিপার্শিক ঘটনাবলির সাথে পরিচিত করে। শুরু 
থেকেই তাদেরকে বিজ্ঞানমনদ্ক করে গড়ে তুলতে হবে। 

২... শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের জানের নানারকম চির, ভিডিও প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং 
হাতের কাছে থাক৷ উপকরণ ব্যবহার করে নিজদের পক্ষেই সহজ্মেই করা সম্ভব এরকম সহজ 
পরীক্ষণের বাবস্থা করতে হবে। 

৩... শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে টিস্তা করার ও প্রন করার প্রবণতাে শিক্ষক সবসময়েই উৎসাহিত করষেন। 
নানারকম তথ্য মুখস্ত না করে তথাগুলোকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষমতাকে বিকশিত 
করতে সহায্য করবেন। 

৪. প্রাথমিক অরে বট থেকে অষ্টম হরেণীতে নিককানের বিভিন্ন শাখার একটি সমবিত কোর্স থাফবে। 
পাঠযপুক্তক সহজবোধ্য, সচিজ এবং আকর্ষণীয় করে লেখা হবে। সমান ও প্রজনন বিষে শিক্ষার্থীদের 
প্রয়োজনীয় পাঠদান করা হবে, তবে কোনক্রেই অহেতুক বেশী তথ্য দিয়ে তাদের ভাস্রাতান্ত কলা 
হবে না॥ 


মাধামিক শিক্ষা 
৫, সবিজ্ঞান শিক্ষার সাথে গণিত ওততোত থাবে জাড়িত লে শিক্ার্থীদের গণিত শিক্ষায় জোর দিতে 


হবে। বিজ্ঞান শাখা ছাত্রছাত্রীদের নো উচ্চতর গনিত বাধ্যতামূণক করতে হবে। গণিত বিষয়ে 
সাক ভিত্রীধারীদেন খশিতেন্ শিক্ষণ হিলেবে নিয়োগ দিতে হবে। 


৬ আন লকষানীতি-২০০৯ চাড়া) 


১০. 


৯৯, 


৯ 


১. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


শিক্ষার্থীরা ফেন পঠিত বিজ্ঞান শাখাগলোর মৌলিক বিষয়গুলো সুষ্ঠু ভাথে জানতে পারে, তার সমস্যা 
সমাধান করতে পানে এবং ান্তব জীবনে ব্যবহার ফরতে পায়ে লেভাবে গাঠাপুভতব প্রণয়ন এখং 
পাঠদান করতে হষে। 

ব্যবহারিক ক্লাশ ছাড়া বিজ্ঞ শিক্ষণ অর্থহীল বন্দে মাধামিক শুরে খিদান এবং গণিতের প্রতিটি শাখায় 
নিয়মিত ব্যবহারিক প্লা্যে ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মুল্যায়নের বিষয়টি 
নিশ্চিত কবাতে হবে, বেন ছাতরছারীদের ঢালাও ভাবে নখ গেয়ার সুযোগ লা থাকে। 

শিকষাীদের কাছে বিল্ঞান এবং শনিত্কে আকর্ষনীয় করার শান্যে প্রতিটি কে বাৎসরিক ক্রীড়া বা 
সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সাথে লা বিজ্ঞান মেলা ঝা দিত অলিম্পিক্াপ্ডের আরোজন করতে হবে। 
তীয় পর্যায়েও বিজ্ঞান মেলা ও গণিশড অনিম্পিয়াডের আয়েজন করতে হবে। 

পূর্বন্তী সুরের সাথে সমর রেখে মাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেবাস প্রণয়ন করতে হকে। শ্রেণী কক্ষে পাঠ 
থহণের জন্যে শিক্ষার্থীদের পর্যা সংখ্যক ফ্লাস নেয়া নিশ্চিত কর] হবে। 

একাদশ ও াপশ শ্রেণীকে মাধ্যনিকে অন্তর্ভূক করার আগে পর্যন্ত মাধামিক স্তরের সাথে সমন্বয় রেখে 
উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী লিসেবাস প্রণয়ন করতে হবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠ এহণের জন্যে শিক্ষার্থীদের 
পর্যাও সংবাক লাস নেয়া নিশ্চিত করা হবে। 

চার বছরের স্নাতক ৈন্মন) ডিশ্ীকে প্রান্তিক ডিগ্রী হিসেবে গণ্য কর! হবে। কাজেই উচ্চতর স্তরে 
শিক্ষাদান ক গবেষণার কাজে দিযুগ্ত হয়া ভিন্ন অনা স্কল ক্ষেত্রে এই ডিএ প্যাড বলে বিবেচনা 
করতে হবে এবং পাঠসুচিকে সেক্াবে গড়ে তুলতে হবে| 

শধুমা্ গ্রাজুয়েট ক্ুপেহ (স্লাতোকত্তর পর্যায়) নিয়মিত মাষ্টার্স ও পরি.এইচডি থোথামের মাধ্যমে 
সত্িকার গবেষনা বরা সম্ভব । কাজেই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যাজেট স্কুল খুলে দেখানে মাস্টার্স 
এবং পিএইচডি প্রোযাম মলু করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের সমস্যাগুলো চিহিত 
করে তার সমাধানের লক্ষ্যে গবেহণার আয়োজন করতে হবে। এই গবেষণার জন্যে গযয়োজনীয় অথ 
সংস্থান করতে হবে। 

বিজন গবেষণার জন্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শি প্রতিষ্ঠানের মাঝে 
যোগাযোগ ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। 

গবেষণার ফল সবার কাছে পোছে দেয়ার জন্যে গবেষণা জারণীল প্রকাশ করতে হবে। একই সাথে 
পৃথিবীর সকল গবেষণা জার্ণাল দেশের গবেষকদের হাতে পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। 
তথ্য শযুক্তি এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল পাঠাগারের মাঝে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হাবে। 
গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলার জনো নিয়মিত ভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয্লোজন 
করতে হবে॥ 

মেধাৰী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্যে তাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ কয়তে হবে। 
উন্নত সানের বেন্্রীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা ইনফ্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে। 

আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের কৌশল ৭ দক্ষতা আর্জমের জন্য 
প্রাথমিক থেকে শুরুঃ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষবদের ঢাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের বাবস্থা করতে হবে। 
বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি থানা/উপজেলায় সরকারী অর্থায়ন ও 
ব্যবস্হাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্টা করে পালাক্রমে এ এলাক্লার স্কুল, কলেদ্দ, মাদরাসা ও কারিগরি 
শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের আবপাক ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্হা নেয়া যেতে গারে। 


ও তীয় শকষনীতি-২০০৯ ভাষ্য খসড়া) 


৫২ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্দ্য 


শরায় দুই শতান্মী আগে শিল্প বিপ্লবের কারণে সভ্যতার গতিগকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল, একুশ শতকে তথা 
প্রযুজির বিপ্লবের ভেতর ছিয়ে আবার সেই গতিথরকূতি পরিবর্তিত হতে যান্ছে। এই তথ্যপ্রযুক্তির বিপবের 
অংশীদার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ বিসেবে দারিদ্র; বিমোচনের একটি অভাবিত সুখোগ পেয়েছে) 
তত্যযুক্তর সুষ্ঠু ব্যনহার করে সর্বক্ষেযে বাত দন্দততা অর্ভান করা লা্ক। রাষ্ট্র পরিচাপনার শবচহতা এনে 
নীতি মুল্যোৎপাটিন করার ক্ষে্েও অধ্যতঝুক্তি অনেক বড় ভুমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও 
অত্যাুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সন্ভাবনাদঃ বগ্তানিখাত হিসেবে দফটওয্যার, ভাটা প্রসেসিং বা! 
কলসেন্টার জাতীয় ১01৩ 1170190% বিকাশে 'আলাদান্াবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে 
শিক্ষানীতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য- 


*.. উপর্ুক কর্মধজ্জের জন্যে তথা্যু্তি শিক্ষায় সাভজতিক খাল ও গুণ সম্প্র শিক্ষিত ও 
শিক্ষিত জনবল তৈরীর চেষ্টা চালানো । 

*.. এখানে উলেখ্য তথ্যপযুক্তিকে তুধুষ্া্র কম্পিউটার বিতঞজানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল 
ফোন, ভ্রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং বি€বা। সকল তথা সংগহ, সংরক্ষণ এবং 
্রকিয়াকরণের ব্যাপক অর্থ ব্যবহার করা প্রয়োজন 


(কৌশল 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা 


৯ 


শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কম্পিউটারকে শিক্ষা দেয়ার ইপকরণ (1001) হিসেবে 
ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে হবে। 

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌছানোর অধ্যেই সকল হাত্র-াত্রীকে কম্পিউটার ব্যবহারে শিক্ষিত হিসেকে 
গড়ে তুলতে হবে। 

আধামিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত-হাতীদের লিকান ও গণিতের কোন মূল বিষয় পরিত্যাপ না 
করেই কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে হবে। 

বৃতিষূল্ষ ও কারিণনি শিক্ষায় গ্যাফিখঃ ভিজাইন, মাস্টিনিডিযা, ত্যানিবেশন, লিএডিলিএসএম 
ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দালের ব্যবস্থা করে হবে। 

তথাথযুক্ি বিষয়ে আহ সৃষ্টির পক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথয অলিস্পিযাডের 
আয়োজন কৰতে হবে 


ঙ্ জয় শিকষানীতি-২০০৯ চনত ঘসড়া) 


উচ্চিক্ষা 


৬. 


সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তজাতিক মানের কারিকুলায়সহ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ 
খোল! হকে। 

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যরযুক্তির শিক্ষার মান যুগোপযোগী না হলে 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশতিতে জপাততগিত ব্যান ব্যশহা সাখতে হবে । 

বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে 
তথযরমুক্তি জনবলে সম্পৃক্ত হওয়ার সুসোণ করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় ও শির প্রতিষ্ঠানের সাঝে ঘনিষ্ট যোগস্ম গড়ে তুলতে হবে। 

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে তথ্যপরযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে সত্যিকায় ভাবে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 
গড়ে ভুলতে হবে। 

২০১৩ সালের ভেশ্তস লাফ স্নাতক ভিগ্ীধারী যেন কম্পিউটার ব্যবহারের মৌলিক দক্ষাত) অর্জন 
করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

তথ্যথযুক্তিতে উশিক্ষা ও গবেষণা এবং তথাপি শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণদানে সুযোগ 
বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে একটি তথাপরুক্ি বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপন করা৷ যেতে পাকে । 


অন্যান্য 


৯৩. 


তৃনমূল পর্থায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথপ্যুক্ত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা উপজেলা পর্যায়ে তথ্য 
শক্তি শরশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টেলিসে্টার গ্রতিষ্ঠা ক্তে হবে। 

সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা এবং নীতি নির্ধারকদের কম্পিউটার বিষ্য়ক দক্ষতা অর্তানের লক্ষ্যে 
প্রশিক্ষণ দিতে হুবে। ভবিষ্যতে নিয়োগের বেলায় কম্পিউটার বিষস্সক দক্ষত৷ যোগ্যতার মাপকাঠি 
হিসেবে বিষেচিত হবে ৷ 


৩৪ আতীয় শিক্ষাীতি-২০০৯ (ড়ান্ত খসড়া) 


€৩. ব্যবসায় শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও ক্ষত 


দেশের অর্থনৈতিক উ্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অবপান অপরিসীম । শিক্প, বাণিজ্য ও 
লেবামুলক পরভিঠানপমূহের যাবতীয় রমনা পরিচালনার অন্য প্রয়োজনীয় জনের "শাখা লমহের সমবিত 
ব্যথপহাকে ব্যবসায় শিক্ষণ কুলে এই নীতিযালায় অভিহিত বারা হচ্ছে। এ শাখার শিক্ষণ বধার্ঘঙাবে আন্ত 
করতে পারলে চাকরি এবং টাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্হান-জিদ্বিক জীবিকার উপায় 
হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিদ্তূত পণ্যের বাজার এফং ভীবে 
প্রতিযোগিতার প্ক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্হাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি গ্রাতিষ্ঠানিক সাফলোর অন্যতম পূর্বশর্ত 
হিসেবে পরিগণিত । ভাই বর্তমানে বাংলাদেশসহ, পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসায় শিক্ষার গুরু ও চাহিদা 
অভি উচু পর্ধয়ে পৌছেছে। বিভিনরসতরে ব্যবসায় শিক্ষার সূ উদদেক্য ও লক্ষ্য নিক্প ? 
*.. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ফৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা) 
*. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেতে নৈতিকতা ও যুল্যবোধ সৃষ্টি করা। 
* একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গ্রস্তুভ করার বদনা প্রয়োজনীয় জান অর্জনের পথ 
সুগম করা। 
*.. আর্ধিক, ব্যবসায়িক ও কর্মী-বযবস্থাপনযা সম্পর্কে সম্যাক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং ষমী 
ব্যহাপনার মাধ্যমে সী লবোর্ ব্যবহার নিশ্চিত ফলা জন্য দক ্যবাপক সৃষ্টি করা॥ 
৯. শিক্ষা জীবনের কোন স্জরে ঝারে পড়লে জীবন -জীবিকার জনা আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম 
করাঃ 
*.. প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক করের নিম, সাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ে 
কর্মকর্তা নি্াহ/ব্যিরল্হাপক/ হিসাব কর্মকর্তা, এক কথায় ব্যরসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনানুলাে 
ক্ষ জানশৃক্তি সম্পন সৃষ্টিতে সহায়তা করা। 
৭. কী নির্বাচশ ও কমীকে প্রশিক্ষণের মাথামে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা 
বুদ্ধি কনার জন্য সান অর্জনে সহায়ূত। বর।। 
*.. বাবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাগনা, বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 
উচ্চতর প্রতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিনরী অর্জনের পথ সুগম করা । 
কৌশল 
১. দোশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবালের চাহিদার জিততিতে ্যবসায় শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্তন ও 
সমৰ্য সাধন করা লক্ষ্যে গদক্ষেপ নিতে হবে। এ জান্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্/ক্তি-খাতের মাঝে। 
সংযোগ সৃষ্টি করতে ও অব্যাহত রাখতে হে 
২... মাধ্যমিক স্তন অর্থাৎ ৯ শ্রেণী থেকে থেকে বাবসায় শিক্ষা শুরু করতে হবে। প্রথম দু'বছর ব্যবসায় 
পরিচিতি, হিসাবরক্ষণ ,বিপণন, কম্পিউটারের ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যবহার ইত্যাদি সন্ধে প্রাথমিক ধারণা 
নেয়া হবে। দ্িভীয় দু'বছর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়োগিক ক্ষত্রসমূহ সমন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টির ভন) 
বছরে অন্তত একবার ভাদের নিকটল্হ্‌ কারখানা ব্যবসায় ্তিষ্ঠান পবিদর্শনের ব্যবস্হা করা হবে। , 


ঞ লী িক্ানীতি-২০০৯ হল খল) 


ফম্পিউটার ব্যবহারসহ সহজলঙ্য সকল তথয্রযুক্তির বাণিজ্য বিষয়ের সকল ছাত্র-ছানীদের জন্য 
বাধ্যতাসূদক করা হকে। এর জন্য নিখবিদ্যালয়ে ও কলেজে প্রত্যেক ব্যবসায় শিক্ষণ বিভাগে 
কম্পিউটার ল্যাবরেটরি দ্ছাপন করা পরয়ো্সস। শিক্ষ্থীরা এগুলো ব্যবহার করবে, সেই জন্য 
তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবন্পকা থাকতে হবে। 

ব্যবসায় শিক্ষা সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবসহার উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে 
সাখসায শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহাপন উৎসাহিত করা হবে। 

খানিজঃ অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, বঠাংক, বীমা ও বাণিজঞ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সম্যা নিয়ে গবেষপা 
পরিচালনান্ত জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে। 

শিক্ষকদের এমফিল পিএইচডি সংক্রান্ত গবেষণার কা পরিচালনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সৃনির্দষ্ট 
প্েষণমূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে 

ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্তি্ঠানে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও সস্তাব্য 
উন চাহিদার আলোকে পাঠ্যসূচি নির্দারণ ও পাঠা পুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের জানা 
স্তর-ভিততিক উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কা স্যযছ। বলা হুবে। 

মাধামিক স্তরের শিক্ষার ও পাঠাসুটী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ/পণ্তক বোর্ডের তত্বাবধানে বাস্তবতা 
ও চাহিপার আলোকে শ্রণীত হুবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন গুজিনযায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিকল্প- 
ব্যবসায়ের নধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকা! বাঞ্ছনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠাসূচি প্রণয়ন 
কমিটি বিশবিদ্যালয়ের শিক্ষক, লিল প্রতিষ্ঠানের মালিক এব! ব্যবল্হাপক প্রতিনিধি সঘনয়ে গঠিত 
হতে পারে এবং দিশবিদ্যাপয়সমূহের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মতবিনিময় ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে 
পারে। 

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্ধায়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও সেব। খাতের 
পভিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের সপসেয়াদী +ইন্টার্নশিণ' এ ব্যস) গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হবে। 
'আতীয় পরায় ব্যবসীয় বিষয়ক শিক্ষার শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনায় ও লম্পদ বন্টনে 
এ খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিলেবে গণ্য ফ্সতে হবে। 

দেশের ১৬টি কর্মাশিয়াল ইন্সটিটিউট-এয় ভৌত অবকাঠামো আরও বার্ববন্তাবে ব্যবহার করণে 
ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারকে। 


ষ্ভ জাজ শক্ানীতি-২০০ চড়া খসড) 


$৪ কৃষি শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মুলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক 
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিবালের সঙ্গে সম্পর্কিতি। কৃষি প্রধান বাংগাদেশের জাতীয় উন্নয়ন 
কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবন্হার সঙ্গে ওতগোতভাবে সম্পৃক্ত । কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি 
উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের "গ্য, পন্লুদম্পপ, মৎস্যপম্পন ও নসস্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও. 
ব্যবস্হাপনা । উচচতর কৃষিশিক্ষ খণতে পরিকন্সিত উন্নয়ন ও ব্যবস্হাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, 
কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মধস্য বিজ্ঞানে ্াতক, স্লাতকোততর ও ভঙ্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর 
গবেষণা বোঝায়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও জক্ষয নিমুুগ : 
দেশের মাটি, পানি ও প্রাফৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার 
বিকাশ সাধন। 
*. জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন 
*.. বিজ্ঞান ও মাসিক কর্মকাডডের মাধ্যমে খাকৃতিক সম্পনের পুষ্ট ব্যবহার দারা কৃষি অর্থনীতির 
যথাযথ বিকাশ। 
*.. পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব গ্রতিষ্টা ও প্রসার । 
*.. প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্হলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা 
ৃদ্ধি। 
*.. কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মাকর্মসংস্হানে উদুদ্ধবরাণ। 
* জলবায়ু পরিবর্ডনের সন্তাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবেলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত নাখার 
অন্য লোমলান গনেষগা কার্যক্রম গ্রহ্ণ। 
*. কৃষিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিগঙ্গির 
পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি 
₹.. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির যাবহা উদ্ুক্ককরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি 
৯. খাদে ্য়ংসম্পূরণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্যবিমোচন। 
৭. আ্রাধীণ কর্মসংস্হান সম্প্রসারণ 


কৌশল 

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিজ্ানে পাঠদান বাস্তবধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ এবং শিক্ষাদান পক্রিয়াকে 
গজারদার ও আকর্ষনীয় করার লক্ষে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, 
ভেটেরিনারি শিক্ষণ ইসস্টিটিউট। গসিপ কাটি ইল জনে ডি 
থশিক্ষপের ব্যবস্হা গ্রহণ ঝমতে হবে। 


5 জায় শিকষা্ীতি-২০০ ছেড়া সফট 


১৯. 


স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাক্রয়ে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশিষ্ট বাধ্যতামূক বিষয়, এচিছক বিষয়, যাঠ ও 
শ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাভবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্হা রাখা হবে। 
ব্যবহারিক শিক্ষার উপর যথাযথ গুকুত্‌ দিতে হবে । 

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিপ্যাপ ও কৃষি কলেজগুলোতে চার বহর মেয়াদি স্নাতক কোর্স পতি প্রবর্তন 
করা হবে। বাংলাদেশ মি বিশ্ববিপঠাশয় থেকে স্লুতক ডিগ্রি অর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিভিএঘ (ডিস্লোমা। 
ইন জেটেরিনারি মেডিসিন) এর শের দুই সেমিস্টারের অন্য এবং আন্যান্য ভিশরিয ক্ষেতে এক 
সেমিস্টারের জন্য ইন্টানীশিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে ॥ 

উচ্চতর কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ন্যুনতম যোগ্যতা হবে বিজ্ঞান বিভাগে 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যাসহ মাধামিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া । তবে কৃষিবিজ্ঞান, 
রসায়ন, লীঘবিদ্যা এবং গণিতসহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রার্ীরা শুধু কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ 
সমাঙ্গাবিভ্ঞন অনুষদে ভর্তির যোগ্য বিকেচিত হবেন । 

কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবক্ধ বলে এর সার্ধিক সাফল্য শিক্ষকের বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, 
আন্তমিকতা ও নিবেপিতপাণতার ওপন। এবদন্ততাবে নির্তরশীঙা। এ ধা দক্ষ ও মেখাবীদের 
শিক্ষকৃত। পেশায় 'আকৃষ্ কনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাদেন। অনুকূলে উৎসাহ বিধানের ব্যঘস্হা 
বাখকে হবে এবং তাদের জন্য উচচশিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ ভ্ঞাসের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার 
করতে হবে। 

শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও গবেষণীসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্‌ পালনের মূল্যায়ন প্রথা চাজু করতে হবে। 
দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নন্বর/ত ক্রেডিট ইংরেজী বাধ্যতামূলক ফয়তে 
হবে। 

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিপলয়ের তিন সেমিস্টারব্যাপী কোর্স পদ্ধতির এমএস কাধক্রম অব্যাহত 
থাকবে এবং ডষ্টরাল ক্ষার্থে গবেষণা ছাড়াও কোর্স-ওযার্ক অন্ততুক্তি কর! হবে। 

এহাড় গ্রামীণ সমানিজ্ঞান বিয়ে স্াতক ও স্লাতকোত্তর কোর্স পরবর্তলেন্ ব্যবস্হা কনা যায়। 

উন্নত বীজ, জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি এবং সায়ো-টেশনলজি সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার করার 
লক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ কথা হবে। 

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে উচচতর কৃষিশিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলায় 
জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের বাবস্ছা করতে হাব 
(যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, দৈব প্রযুক্তি, কেনেটিক ইদজিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জ্লীববৈচিত্র 
ব্যবস্হাপনা, ভূমিসত্ব ও ব্যবস্হাপনা, পুষ্টিবিজান ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি)। 

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদয়ণয়ে বিদ্যমান ভূমি 'ও অন্যান্য সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবস্হার 
নিশ্চিত করার লক্ষ্ে উপযোগী নতুন নতুন এযাকশন গবেষণা কার্্ গ্রহণ কা যায 

কম্পিউটার বিষ শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য বাখাতাসূলক ও স্লাতকোতর র্ঘাযে বিশেখায়িশ 
কমিউটার সংক্রান্ত কোর্স চিক করতে হবে। 

উচচতর কৃষিশিক্ষার গান ও সমরূপতা জায় রাখার জন্য টেক্সিক্যাল পর্যায়ে একটি সমৰয়, মূল্যায়ন 
ও পরিবীক্ষণ কমিট গঠন করা গ্রয়োজন । বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে 
পারে। 


ষ্ জায় শিকষা্তি-২০০৯ চেডান্ত খসড়া) 


(৩ আইন শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও চক্ষ্য 


আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনাসুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সফল লাগরিকের এবং 
বাংলাদেশে অবস্হানকারী সকল ব্যাক্তির সাংবিধানিক অধিকানপ। সংবিধান অনুষায়ী আইনেতর শাসন প্রতিষ্ঠা 
কা ও দায়িতুশীল লাগনিক, সৃষ্টির জন্য আইনশিক্ষার গুরুত্ব অত্যান্ত বেশি। পেশে। ন্যায়বিচার, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক ভানসাম্যের জন্যও সঠিক ও যুপোপচযাগী আইনশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন । আইন শিক্ষার দুটি দিক 
রয়েছে; পেশাগত ও ব্যবহারিক ॥ দেশের প্রচলিত আইনশিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনটারই সুষ্ু বিকাশ লক্ষ 
করা যাচেছ লা। আইনশিক্ষণর মান যেমন লালা কারণে নিষনযুখী হচেছ তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর 
কল্যাণকর ফাক সহ সময় লক্ষিত হচ্ছে না। তই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ 
শরঝোজন। ভবিখাৎ প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা হাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় 
কার্কর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় সবা্থ সমুন্নত রাখতে পারে 
সে লক্ষ্যে আইন শিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমূখী করতে হবে। আইন শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশা পিরপ 8 

*.. জনগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার 

লক্ষো সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ ও বিচারক তৈরিতে সাহায্য করা। 
5. এমন উচ্চ মোগ্যতা, উন্নত চরিন, দীশকতি ও জান সমপ ্যকত সৃষ্টি রা খারা- 
৯. আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হকেন। 

শী ও আয্জর্জাতিক আইনের ভঞানভাভার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন । 
পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্হাপল করফেন। 
আইন ও বিঢার পদ্ধতির সংদ্ধান ও উন্নতি নাধন করতে পারবেন & 
পরিবর্তনন্ীল সমাজের নতুন নতুন প্রয্লোজনের সঙ্গে আইনশিক্ষা ও তার ব্যবহারিক 
অনুশীলনের সামগরস) বিধান করতে পারবেন। 


চে 


পি 


কৌশল 


৯... আইন শিক্ষায় ভর্তির নানতম যোগ্যত৷ হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় 
বিভাগ বা গ্রেড পন্ধতিতে এর সমমান থাকতে হবে । 

২... আইনে অনার্স ভিল্ি কোর্স চার বছর মেয়াদি হবে। বিশ্ববিদালয়ের শুধু চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স 
পড়ানো হবে । কলেজগুলোতে সাধারণ এলএলবি কোর্সের মেয়াদ ছু বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা 
হবে এবং অনার্স-এর জন্য কোর্স হুষে চার বছরের । রুমাৰয়ে তিন্‌ বছরোর এলএলবি কোর্স উচিয়ে 
দিয়ে তার স্হল্পে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছরের আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করতে হবে। 
িশ্বাবদযালয় ও কলেজসসূহে শিক্ষাক্রম ও পাটা হবে এক ও অভিন। 


মু আন শক্পমীতি-২০০ ছেড়া খসড়া) 


আইন শিক্ষায় উচচতর ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন এবং আইন নিশ্বযরে গবেষণা উৎসাহিত করা হবে। এর 
অনা আগামী ৪ বহুনেন মধেঃ আইন বিষয়ে অন্তত একটি মেপ্টার অফ এক্পরেলেল স্হাপন করতে 
হ্বে। 

আইন শিক্ষান্ মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দু খছরেন। মাস্টার্স ভিগ্রি কোর্স দুরতাবে বিভক্ত 
হবে। খান প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিন কার্যক্রমে যোগদাল করে পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হবে তাদের এমফিল ডিগ্রি ধান কনা হবে। পিএইচডি সগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ 
এক্ষে্রেও প্রযোজ্য হবে। 

আইনশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আহন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনা ও শিক্ষকদের 
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। 


“আইন কমেজ অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজ ভবন, পাঠাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, 


পবিচালন ও গজরধিং বডি গঠন ইত্যাদি ব্াগারে সাধারণ কনেজসসূহের ক্ষেতে আরোপিত শর্তানি 
আইন কদেজের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করতে হনে এ ব্যাপারে আইনাুষায়ী 
াংসাদেশ বার কাউল্সিল-এস্স নিয়াসক এবং নিয়ন্ত্রক ভুমিকা মুখ্য হববে। 

বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খভকালীন শিক্ষক ও খন্ডকালীন ছাত্র-ছাত্রী এবং সান্বান্যালীন কোর্স ও 
ক্রাদ সব মিলিয়ে যে খন্ডকালীন শিক্ষান্ন পরিবেশ সৃষ্টি হুয়েছে তার যালোন্নয়ন করা প্রয়োঞন। 
এপুলোতে পূর্ণ শিক্ষাক্রম অনুসরপ করতে হবে। 

আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াং নিয়মিত শু পূর্ণকালীন হতে হবে। 
অনধিক এক-তৃতীয়াংশ খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্হা থাকতে পারে। 


০ তীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ (চড়ান্ত খসড়া) 


১৬. নারীশিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কায়ণে এ দেশের সর্বস্তরে 
ব্যাগক সংখ্যক নারী। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাছেপের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী । নারী শিক্ষাকে শুধু 
পরিবারের মজ্ল, শিশদুযুজ্ন ও ঘ্রকন্তার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নিক্কিয় রাখার সমাজে 
বিরাভীমান প্রবণতা দূর করতে হবে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানী শিক্ষার 
উপর জোর দিতে হবে। 


শারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষা নিম্ন্ূপ 


*.. নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃডিভি পথর করা। 

*.. সকল পর্যায়ে দেন পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীফে উদ ও দক্ষ করা। 

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নগলে ও দাক্িদ্্য বিমোচনে নারীর অংশ্গ্রহণ নিশ্চিত কঝা। 

*.. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্হানের মাধ্যমে আর্থ- 
সামাজিভ অগ্রগতি সাধনে অবদান রাখা । 

«৭. যৌতুক ও নারী নির্যাতন এবং নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার পরক্রিযায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
নিতে পারেল এমন দৃষ্টিভলি ও আত্মপ্রত্যয নারীর মধো সৃষ্টি করা। 


কৌশল 


৯... বাজ্সেটে নারীশিক্ষা খাতে নিদিষ্ট বরাদ দিতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারীশিক্ষার হার বাড়ানোর 
জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে এবং বেপরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎমাহিত করার 
ব্যবস্হা থাকতে হবে। 

২. ছাবীদের বিদ্যায় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে এবং ঝরেপড়া হা্রীদের 
মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেণ নিত্তে হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবেনা 
াদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওলকায় আনতে হবে। 

৩, ছাত্রীদের জন্য খন্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগার শিক্ষার প্রতি নজ্রর 
দিতে হবে। 

৪... অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে 
ডচচ শিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলাকু লক্ষ্যে বিভিন্ন পায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সমূহে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ীতে হবে এবং এ বিষরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
সচেতনতা বুদ্ধির জন্য কার্মকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে? 


ন্‌ নাও বকষাীতি-২০০৯ ড্ড়া্ত খসড়া) 


প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠযসূচিতে যথাযথ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল 
ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠাসূচিতে আনতে 
হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়। 

আথমিক ও মাধ্যমিক স্হরের পাঠ্যসুচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের 
বডিত লেখা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে । 

মাথযমিফ স্তবের পাঠ্যক্রমে "জোহা স্টাডি” এবং প্রভানন-হাসহ্য (70:০0800%6 05810) 
অন্ত কমতে হবে। 

সাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষ নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সফলের পুে। স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং 
সকল বিষয়ের ওপর সমান পুরত্ু দিতে হবে মেয়েদের কোন বিশেষ বিষয়ের দিকে (যেমন পারব 
অর্থনীতি) উৎসাহিত করা বা ঠেলে দেয়া যাবে না। 

মাধামিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখা কম হওয়াতে ছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার্ঘে যাতায়াত সুবিধা এ 
হোল্টেলের ব্যবস্হা করতে হবে। 

মেয়েদেরকে বিজ্ঞানশিক্ষায় এবং পেখাদারিশিক্ষায় (যেমন - প্রকৌশল, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় 
ইত্যাদি) উৎসাহিত করতে হবে। মেয়েদের উচচশিক্ষার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ 
করতে হনে। 

লেশে মেয়েদের জন্য ঢারটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আছে। যে সবল স্াত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ে 
কোনো কারণে ভর্তি হতে পারে লা বা উচচশিক্ষায় আগ্রহী বয় তায যাতে কারিপরি ৰা বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়াতে হবে। গ্রস্ত 
1বিত উপল্লেলা কাবিগরি বিদ্যালয়সমূহ মেয়েদের অংশগ্ীহণ উৎসাহিত করতে হবে এমং ভাদের জন্য 
উপযুক্ত বাবস্থা থাকতে হবে। 

উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেণ। করার অন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্হা এবং বর 
সদ ব্যাংক খণের ব্যবস্হা করতে হবে। 

উ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শু প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রাপ্ত বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধানতুহণ 
কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগহণ দিশ্চিত কন্বতে হুবে। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনো প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সংক্রান্ত প্রণীত বিধিবিধান কঠোরভাবে 
অনুঙরণ করতে হবে। 


আতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ চড়ানত খসড়া) 


ললিতকলা শিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
একটি সংস্ৃতিবান,সুচিসমপর্, উতিতয সচেতন সুশূঙ্খন জাতি ও লাগরিকগোতী সুষ্ির ভন্য ললিতকলা 
শিক্ষাদান অত্যন্ত অনুরি। ল্িতকলার অন্তর্ত্ত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশির ও লানাকিধ হাতের কাজ, 
আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিঘা শিক্ষায় মন ও মননকে বিকশিত ক, চিতবৃত্তিকে সমৃষধ করে। 
বগিতকমা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনের মুসার বৃত্িকে আত করে, মন ও কর্মে পৃঙখলাবোধ সৃষ্টি করে, তাই 
পরিসিিজঞানসম্পন, লক্ষ এবং সুনাগরিক গণগোটী সৃষ্টিতে ললিতকলা শিক্ষণ আবশ্যব। দেশের চিক, 
বর্ষ, সংগীত, লাটক, যাজা ও খিসেটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমস এয সাধ্যমে খারণা লাত কনা বান, তেমনি 
বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্নেও জ্ঞান বাতা করা ঘায়। ললিতফলা শিক্ষার কলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
ন্যায় বিদ্যালয়ত্যাণী শিক্ষার্থীদের আত্রকর্মসংস্হানের বাষস্হা হতে পাতে । ললিতকলা শিক্ষান। মূল উদ্দেশ: 
*. শিক্ষার্থীদেরকে ললিতবল্পার একটি বা একাধিক শাখায় সৃযোগ দিয়ে তাদের এসব বিষয়ে দক্ষ 
পেশাজীবী হয়ে উঠতে সহায়তা করা। 


কৌশল 


শ্রহণীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্লোক্ত পদক্ষেপগুলো অন্যতম । 

৯... ললিতকলা শিক্ষাদান বিষয়টিকে একট পেশাতিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্হা] নেয়। হুবে॥ 

২. সবল ক্ষ ভাতিসন্তাসহ গিছিয়ে পড়া গোঠীসমূহের ছেলে-মেয়েদেরকে বিশেষ সহায়ত দেয়া হবে। 

৩... লপিতকল৷ বিষয়টি সাধারণ শিকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এরচিছক ব্ষিয় হিসেবে প্রবর্তন এবং 
এই দুইন্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এর বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ললিতকল৷ শিক্ষাদানের জন্ম উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত কক্ষ, পরিবেশ, 
পাঠপুস্তব/সহায়ক পুস্তক ও বিভিন্ন সান্ামের সংস্হান করতে হবে॥ 

৫. ললিত কলার বিজিন্ন শাখায় উচচতর শিক্ষার ব্যবস্হা করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সুযোগ- 
সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে । 

৬. সরকারি উদে]ণে ও অর্থানুকল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য আ্যাকাডেমি, নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠা করা ঝঞ্ুনীয়। 

৭... সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ত্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারশিল্পের পদ্শনী, 
সংগীত, নাটক ও নৃত্ানুষ্ঠানের ব্যবস্হা করতে হবে। 


তি জাতীয় িক্ষাবীতি-২০০৯ ছেডা্ত খড়) 


বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্হ্য ও শারীরিক শিক্ষা ণ 
স্কাউট ও গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী 

ক. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষা 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
বিভিন্নভাবে সীমাবতায় আক্রান্ত শিশুদের আওতায় পড়ে দৃষ্টি, বণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী । 
প্রতিবন্থীত্ের মাত্রা অনুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা 
হয়। ্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্ছার মাধ্যমে ভাসেরকে বিভিন্ন ধরণের 
শিক্ষা কার্যক্রমের সদ ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে গ্রতিবন্ধীতের গুরুতর মাত্রার ধারণে যাদেরকে এভাবে 
সম্পুক্ত করা সম্ভব হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্হা করতে হবে। এক্ষেযে নীতিমালা প্রণয়ন 


করা হবে। 


বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য 


*.. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার মৃলধারায় অম্পৃক্ত করার ব্যাবস্থা গরহুণ। 

*.. মে সব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঢাছিদা পূরণ করতে 
পালে না এবং যাদের অবস্হা এমন মে তাদেরকে যৃলঘারায় সম্পৃক্ত করা সন্ভব নয় তাদের জন্য 
বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ রতিকারসূক ব্যবস্হা, দিশেষ ও পরিচর্যার ব্যবস্হা করা । 


কৌশল 


১. 


বাংঙগাদেশ প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের পরতিবনধতের ধবণ ও দানা ভিত্তিক বিভাজন নির্ণয় 
করার জনা শনাক্তকরণ ও জরিপ চালাতে হুবে। 

গতিবদ্দীদের শিক্ষা সগাজকস্যাণ মন্ণাঙ্গয় থেকে শিক্ষা সন্ত্ণলেয্প এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা 
সজণালয়ে স্থানান্তর করা নাগথুনীয়। 

এতিবন্ধীদের জান প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত বিদ্যাগয়সমূহে সম্বিত শিক্ষা ব্যবস্হা চালু কলাতে কবে, 
যাতে সাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পসিক্ী ছেলেমেয়েদের শিক গ্রহণ ব্যবন্হায় রত উন্নতি হয় 
সমৰিত শিক্ষা কার্যকুমের আজান স্থুলগুলোতে অন্তত একজন গ্রশিক্ষিত বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক 
নিয়োগ করতে হুবে ॥ 

সমাজ্জ কলাগ অধিদগ্তকের অ্ীনে যে ৬৪টি সাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি গ্রতিবন্মীদের জম্য সমবিত 
শিক্ষা কার্ষকূম ঢালু রয়েছে সেগুলোকে শিক্ষণ মন্ত্রণালয়ে ক্হান্যন্তর করা এবং সেগুলোর উন্নতি করা 
প্রয়োজন এ বাবস্হা শ্রবণ, বচন, মানসিক ও শারীরিক পরতিবনধীপের জন্য চালু করা বাহুনীয়। 
দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের অন্য ফোলা ও থানা পর্ায়ে খোথমিক হিল্যালয়ে 
সমবিত শিক্ষা কার্যক্রম খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। 

শরতিবনধীদের বিভিনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় 
স্হাপন কর প্রয়োজন। 

এক বা একাধিক বিষয় অধ্যয়নে অসমর্থ প্রতিবন্ধীদের জান বিকল শিক্ষার্রম অনুসরণ করতে হবে৷ , 


ন তীয় শিানীতি-১০০৯ ছেডাল্য খসড়া) 


৯... প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্য 'অপবা ন্্মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবল্হ। 
শ্রহণ করতে হবে। 

৯০, প্রতিবন্মী বিল্যালম্নের শিশ্দক্ষদের সনম্থিত শিষণত্রম সখলিত সাধারণ বিদ্রালয়সমূহে, এবং 
প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষকদের জন্য লিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হনে এবং 
প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যাপয়/ইনিস্টিটিউট স্হাপন করার পদক্ষেপ নিতে হবে । 

১১. সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত সম্বিত শিক্ষা চা করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের 
শিক্ষান্রমে বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কিত বিঘয়বতু অন্তর কৰা উচিত। এতে সাধারণ 
শ্রেণীতে শিক্ষকের পন্ে গ্রতিসন্ী শিক্ষার্থীকে গ্রহ্ণ করা সহজতর হবে । 

১৯. প্রতিবনদীদের সম্পর্কে জান ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষায় প্রাথমিক: স্তর থেকে শিক্ষাক্রমে 
প্রতিবন্ধী সমপর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা বাঙ্ছনীয় ॥ 

১৩, চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। ভারা কিছু বিশেষ বিবেচনার 
দাবি রাখে । 


খ. স্বাস্হ্য ও শারীরিক শিক্ষা 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত অংশ স্মান্হ্য ও শারীরিক শিক্ষা শিক্ষিত জাতি গঠণে 
সাধারণ শিক্ষার মতো মাস্হ্য ও শারীরিক শিক্ষার পুনধুতু অপর্িলীম্। এ দুটোচ্কে বান পিলে লাধারণ শিক্ষাবে 
পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে লা। 
শিশুকাল থেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিশ্চিত্ত করার উদ্যোগ মেওয়া হলে 
তারা তাদের শরীর ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্ থাকার দিকে যনোযোগী হবে। দ্বিতীয়ত তারা৷ নিয়মানুবর্তিত। ও 
শৃললা শিখতে শু ক়বে। সময়াুবর্তিতা শানীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। ভূতীয়ত শারীরিক শিক্ষার 
মধ্যে শিশুদের ভীড় প্রতিভার বিকাশ শুরু হবে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে 
বরেণর খেলোয়াড় । প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবন্হা। থাক! জরুরি। 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্যাড সুযোগ-সুক্ধা থাকে ভাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে 
ছেলোমেযোদেন্র বিপথগামী হওয়ার আশন্ব7ও কম থাকে। উপযুক্ত বেলাধুলার পরিবেশ পেলে মাদক দ্রব্যের 
মত ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট বারতে পারনছে না । 
০. শরীরচর্চা ও খেলাধুলা প্রাথমিক ও সাধ্যমিক পর্যায়ে একটি আবশ্যিক বিষয় করা হবে । 
*.. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষণ উৎসাহিত কয়া হবে। 
কৌশঘ 
৯... শিক্ষার কোনে। পর্যায়ে বিষয়টি পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভূক্ত থাককে না। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
পাবলিক পরীক্ষায় অংস্গ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে একটি নির্ধারিত মান অর্জন 
করতে হবে ঘা ধাক্াবাহিক মৃল্যায়দেম্ মাধ্যম নির্দয় করনে হবে। গ্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স 
ও সাষথ্য বিবেচনা করে শাসীরিক শিক্ষা বিষয়ফ পাঠ্যসূচিকে সুগোপন্যোণী, আধুলিব, ও বিজ্ঞানসম্মত 
করতে হবে। রা 
২. শরীর চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধামে ছাত্রছাত্রীদের শারীয়িক শিক্ষা দিতে হবে ॥ 


জয় শিকষানীতি-২০০৯ হোন খসড়া) 


৩৭. নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি জপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্ততুক্ত 
করতে হবে। 

সব্পমূলো কুল কলেনদে শারীরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। 

শীষ খেলাধুলার প্রচলন করতে হবে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্ািক বিদ্যাসমুলোতে। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার জন্য বাছোট বরাদ সৃষ্ি করাতে হবে 

প্রতিবন্ধীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলা তদারকির সত্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক থাকা বাচ্ছনীয়। 


রিনি 


খ. ক্ষাউট, গার্লস গাইড ও বিএনসিসি 
স্কাউট কার্য্যক্রমেন মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


* . দেশের শিশু, কিশোর কিশোরী ও তর্ণ তরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লনাইভ প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে আত্মমরযীদাসম্পন, আত্মনিরডরশীল, সৎ, টাত্রবান, কর্মোদ্যোগী, লেবাপরায়ণ, স্বাস্হ্য 
স্তন, সর্বোপরি আদর্শ সুলাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা । 

*... কষাউট ও খার্লণাইড কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসজার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ তরুণীদের 
স্হানীক্। আতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেতে লাযিতৃশীল, আত্মসচেতন ও পন্মোপকারী হিসেবে 
গড়ে ওঠার গুগাবলী অর্জনে শহায়তা দান করা। 

*.. বিএনসিসির আওতায় অনুশীলনের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তি 
জীবনে কর্মদক্ষতা, নৈতিকতা ও শূজলাবোধের উন্োষ ঘটানো। 


কৌশল 


১. দেশের সর্ব (কষুল, কলেজ ও মাসরাসায়) স্থাউট আন্দৌসন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত 
ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে - 
৯. দেশের সকল পরানের শিক্ষা পতিষ্ঠাশে কা ক্ষাউটিং এবং ক্ষাউটিং (থাকলে) জোরদার করতে 
হবে এবং লো থাকপে) চাদু করতে হুবে। 
২". দেশের সর্ব ঝালিকা বিদ্যালয়ে গার্ল গাইড আন্দোলন সোটাযুটি নিচ্ভৃত। একে আরো বিস্তৃত ও 
সুসংহত করা প্রয়োজন । এই লক্ষ্যে - 
৯. দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্স স্কাউটিং এবং গার্ল গাইডিং (থাকলে) আরে 
জোরদার করতে হবে এবং (না থাকলে) চালু ফরতে হবে। 
৩. পিক্ষব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে কাব স্ষাউট, ক্ষাউট, গার্প কাট ও গার্প গাইভ বিষয়ক 
প্রশিক্ষণের স্াবস্হা কলা! বাহুনীয়। 
৪... দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি শাখা খোলা, মেতে পারে । 


৪৬ সায় শক্ষাসীতি-২০০৯ ভেড়াম্তখসড়া) 


গ. ব্রতচারী 


উদ্দেশ্য ও লব 

অপ্তুনিহিত উদ্দেশ্যে বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্পস্গাইভিং-একস ুযণ, তবে এটি 
এই দেশের সংহৃত্ির শেতর থেকে উঠে এসেছে। এটি লীত ও নৃছা-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম যা 
বিদ্যাদয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হিসেবেও বিবেচনা করা খায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসূহকে নিয়ে বর্ণিত) 
উপজীব্য করে ছড়। ও গীত-এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যারা ত| পরষেশ করেন এবং যারা দনেল- 
দেখেন সবাইকে এই কার্থকর শ্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সহজেই। ব্র্চারী 
কারমকস সিলেট, খুনা, টালাইল, ময়মনসিংহ, এবং জপুহাটের অনেক প্রাথমিক ও সাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
প্রচঙিত আছে এর সল উদ্েশ্যসমূহ নিনাপ, 


*.. ক্রচ্চারীর শিক্ষা, যোগ্য নাগরিক হওয়া, শ্রসীবি মানুষকে সম্মান করা, অসম্পরদায়িকতা 
অনুশীলন কয়া, পরিশ্রমী হওয়া, দেশ গড়ার কাজে ধক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো এখং মানুষের 
সেবা করা। 

*. মেই লক্ষ্যে এই কার্যকম সুযাস্্ের অবিকারী, গরিশ্রণী, পরোপকাবে উদ্ু্, সুস্থ মনের মানুষ 
সৃষ্টিতে নিবেদিত ॥ 


[কৌশল 


৯. 


নীভিগতভবে চার কারষকসের নীকৃতি দেয়া 


থে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদায়ে এটি চাু আছে তার পদ্ধতি ও কার্কারিতার সৃশ্যায়ন করা 
এবং এর একটি মামদণ নির্ধারণ কর।। 


দেশের অন্যান্য থাথসিক ও সধ্যসিক বিদ্যালয়ে এটি চা কনার জন্যে উলাহ নেয় 
স্তাহে দুই দিন একটি সুবিধাজনক সময়ে দিনে আধ ঘণ্টা এহ জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে । 


প্রাথমিক ও সাধমিক বিদ্যালয়ে প্রতচাত্রী সংগঠনের অনুবূপ শিশু-কিশোরদের অন্যান্য সংগঠনের 
কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান ফর যায়। 


৪৭ জা শিক্ষানীতি-২০০৯ ডেড়ত সস) 


ত্রীড়াশিক্ষা | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ তরুণীদের পূর্ণ বিকাশে শরীরচর্চা ও জরীড়ার গুসত্ব অনস্বীকার্ম। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, 
উৎপাদনশীলতা, সৃজন্ধর্মী এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্টোর জঙ্গে সুম্হ দেহ ও মনের সমনয় মানব উন্নয়নে বিশেষ 
সহায়ক ভূমিকা পালন করে । শরীর, মন ও মেধার সমঞথয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশে 
খেলাধুল৷ ও শরীর চার্ট দীর্ঘদিন থরে বিশেষ স্হান অধিকার করে থাকলেও দেশে এচলিত ত্রীড়া ও শরীর 
গার সধ্য দিয়ে তা কতটুম অর্জিত হয়েছে তা' রন সাপেক্ষ । উরে বর্তমানে জীড়া শিক্ষা ও এক্ষেত্রে 
দক্ষতা ও নৈপুণ্য অনকানের বিষয়টি বিশের বিভিন৷ দেশে রাতিষ্ঠানিক লিক্ষা হিসেবে ীকুতি লাভ করেছে। 
ভারত, চীনসহ ইউরোপ, আমেরিকায় ভা' উচচ শিক্ষার করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্ণায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে 
এসব দেশের 'জ্ীড়া বিশ্ববিদ্যালয়" মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী জীড়াবিদ্যাা শিক্ষিত 
তন্রণ তরুণীরা আজ আবর্মণীয় পেশাগত সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশে ভ্রীড়াবিদগণ 
বিশ্বপয়িসরে বিভিন্ন ্রীড়ায় এখনো কাঙ্ঘিত স্বীকৃতি পায়নি। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে গৌরক্লনক অর্জনের 
খারাধাছিবষ্তা র্ষণ হুর লা বলে দেখা যায়? এ প্রেক্ষিতে রীড়া শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্হায় গুরুত্বপূর্ণ 
হাল দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ কলা আহশ্যক। 


ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিমনূপ 
*. প্রশিক্ষিত জরীড়াবিদ তৈরী করতে সহাস্তা করা। ভরীড়া শিক্ষার যুগোপযোগী করে 
আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরী করা। 


*.. খাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে আবাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য দেশ ও বিদেশে উল্লেখযোগ্য 
পেশাদার জরীড়াবিদের তালিকায় স্হান পাওয়ার পথ সুগম করা। 


*. ভীড় ক্ষেরে সাফলা অর্জন করে দেশের ভাবমূর্তি অর্জনের কেরে উদ্যোগ্য অবদান রাখতে 
সহায়তা করা। 


«*  জীড়াকে গেশ। হিসেবে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। 
* দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যেন আরীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায় 
তার ব্যবস্হা করা। 


৬৮ জাতীয় শিক্ষাীতি-২০০১ ছেড়াম্ড খসড়া) 


কৌশল 


সৃর্ভব্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রীড়া শিক্ষা বিশ্ষিদ্যালয়গুলো কারিকুলাম/সিলেবাসের মাধ্যমে 
থাতিষ্ঠানিকডাষে কড়া শিক্ষা পান কয়ছে। হিন্দু ঢাকার সাভারে বাংলাদেশের একমা জীড়া শি 
প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গ্রচমিত এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে এবং জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্বীনে ডিগ্রি সরে সনদ গ্রদান কয়ে আসছে। ক্রীড়া শিক্ষাকে পুরান রূগদান ও আন্তর্জাতিক 
মান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম যথেষ্ট নগ। দেশে মানসম্পন্ন ভীড় শিক্ষা সম্প্রসারণে নিরাক্ত 
(কৌশলসমূহ গ্রহদ কর৷ যায়: 


১... বাংলাদেশে জীডাশিক্ষাকে মুগোপযোগী করে আন্ত্মতিক মানের আীড়ানিদ তৈরীর লক্ষ্যে 
বাংলাদেশের একমান্র ক্রীডাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপ্'কে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নপাম্তরিত কমে জেলা পর্যায়ে আডাশিদ্ কুল ও কলে প্রতিষ্ঠা ক্র বিকেএসপি-৪ অধীনে 
জীড়াপিক্ষা কার্ষকুম পরিচালিত করা বাঞনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬ বিভাগীয় সদয়ে এবং পর্যাযাক্রমে 
১৯ পুরাতন বৃহত্তর জেলাসদরে এবং সকল প্রশাসনিক জেলা সরে তা৷ ঢালু করা যেতে পারো। 

২... সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যতজ জীড়াশিক্ষ কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া মেতে 
পারে। বিদোশের বিভিন্ন জীড়াশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস/কারিকুলাম সম্পর্কে 
বথাযখ অবহিত হারে ও বিভিন্ন উল্লেখযোণ; প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে, বাংলাদেশের বাস্তব অবস্হার 
সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন জেলার স্বীকৃত ক্রীড়া সংল্হা, অভিজ্ঞ ীড়াবিদ ও জীড়ামোদীদের পৰামর্শ 
নিয়ে বিডিনন স্তর ও পর্যায়ের ক্রীা শিক্ষা সিগেবাস/কারিকুলাম প্রণয়ন করা যেতে পারে। 


৪ জাতীয় পকষামীতি-২০০৯ টাস্ক খসড়া) 


২9 ্রস্থাগার | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ 


গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্গণ বলে বিবেচিত । সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রস্থাপার যেমন একটি দেশে সার্মিক 
সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারাণের অনাতম সূচক, তেসনি গ্রস্থাগারিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ্বপ। 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান «এ শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের গ্রস্থাগার ব্যবহারের প্রাণ 
স্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের লাগরিকদের জন্য জ্লীবলব্যাপী শিক্ষ। এবহ 
প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিফয়ন প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্র্ণেগ্রস্থাগার ও তথ্যকোত্র্ের ভূমিকা অনমীকার্য) 
স্হানীয়, জাতীয় ও আন্তর্ভাতিক সম্ৰয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ৪ তথ্য সহজ লভ্য করার দামিতু হল দেশে গ্র্থাগার 
ও তথ্/কেন্রগুলোর, এই প্রতায়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্হা গড়ে তুলতে হবে। সংস্কৃতি 
সন্রণালয় নিয়জিত জাতীয় লাইব্রেরী ও পানলিক বিশ্িদ্যালয়গুলোর লাইব্রেরী থেকে শুরু কৰে কলেনাসমূহের 
লাইব্রেরী পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ব্যবহার আওতায় আনতে হনে এলং এই পক্রিনবা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ শুরু 
থেকেই নিতে হবে। মূ উদ্দেশা: 

*.. সর্বন্তরে সুষ্ঠু, সমৃদ্ধ বং পর্যায়রুমে ডিজিটাল ব্যবল্ছার আওতায় জানা গ্রস্থাধার ও কই 

সয়না ব্যবস্থ। শরতিষ্ঠা করা। 


কোশল 


১... সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্হাপন করা হবে, ভবে মতদিল সেটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত লী 
হবে ততদিন দেশের প্রত্যেকাট উপজো সদরে গণগ্সথাগার স্হাপন করতে হবে, যার একটি দায়িত 
হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করা । এই গ্রস্থাগার শুধু ধমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করবে 
না বরৎ উপজেলায় অবস্হিত সকল পর্যায় ও ধারার শিক্ষণ শতিষ্ঠানের এবং স্হানীয় মানুষের বই ও 
অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হকে। উপজেলা-ভিত্তিক গ্রস্থাগারগ্লোকে 
পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্হার আওতায় আনা হবে। 

৯... প্রত্যেক ইউনিয়নে এব) ঝা একাধিব' নির্বাচিত গরাথমিয: বিদ্যালয়কে শরাম্যসান বইয়ের কেন্র বুপে দাড় 
করাতে হবে এবং এর যথাযথ ব্যবহার লিশ্চিত করতে হবে। পরবর্তীতে উপজেলা গ্রস্থাগায়ের অনুরূপ 
্স্থাগার ইউনিয়ন পর্যায়ে স্হাপনের উদ্যোগ নেয়। ঘেতে পারে। এক্ষেতে বথাযণ বেসরকারী উদ্যোগ 
উৎসাহিত কর৷ যায়। 

৩... পিটিআই, নেপ এবং অধিঘপ্তরসমূহের বেস্্রয় পরচ্থাগানগুলোর আধুলিকীকবণের ব্যবল্হা গ্রহণ না 
হবে! 

৪... মাধামিক ক্ষুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক যানের গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা করা, গরদ্থাগারিক-এর পদে সৃষ্টি 
এন ্রথগার কমের বেতন কাঠামো বিভিন্ন তরে যৌন্তিকীকরণ উন্নীত কর৷ অরণর । সরকার কর্তৃক 
রস্থাণারের জন্য বার্থিক সঞুরি দিতে হবে। প্রভাষিত উপজেলা গ্রন্থাগার থেকেও এসকল শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে রি প্র 


ছ আতীম় শিশ্ানীতি-২০০৯ চেড়ামত খসড়া) 


বিশবসিদ্যাপয়গুলোর গ্রহ্থাপারকে সমৃদ্ধ করতে হুবে এবং গবেষণা ক্ষা্জে সহাস্নতাম জন্ম গ্রন্থ ও 
সাময়িকী ক্রয়ের জন্য ব্যয় বঙাক্গ বৃদ্ধি করতে হবে। এই গ্র্থাথারগুলোকে ডিজিটাল ব্যবস্হা 
আওতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হবে। 

জাতীয় গ্রহ্থাগা ও জাতীয় আর্কাইভলেন পুনুত্ব বিবেচন৷ করে এওলোর লাংগঠনিক বাঠামো 
পুন্িন্যাস করতে হবে এবং ডিজিটাল গঙ্গতির আগায় আনতে হবে। জাতীয় গ্রস্থাগারে একটি 
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকবে এবং এই শাখাকে তথ্যপ্রযুক্তি দিযে সমৃদ্ধ. করতে হবে। 

বিশাপীয় শহর ও জেলা সদরসখুহে. পর্যায়ে জাতীয় গণ্রফাগান্ স্থাপন করার পদক্ষেপ নেয়া 
হবে। স্হানীয় সরক্কার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর প্রশ্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্হাপন করবে । 
নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বক্পগণত সমস্যার সমাধান ও উর্রয়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ যথা 
মর্থালাসম্পনন কার্যকর গ্রাগার কাউুলিল সহাপন কর। দরকার । 

মঙ্পালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদগ্তরকে নিষ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রস্থাণার ও তথ্যকেন্্রগুলোর 
উন্নয়ন ও নতুন শ্র্থাগার স্হাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে 


হবে। 


কঃ লী শক্ষামীতি-২০০১ চক্র বসড়া) 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ন | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


পরীক্ষা ও মুল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যকহা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কটা 
সফল হযেছে ভা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের দে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিফাশে অত্যন্ত 
গুরুসুপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ টিফিত করেছেন সেগুলো হলো- জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিভ ও মনন 
সম্পর্কিত) 

*.. এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত 
মূল্যায়ন পদ্কতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হায়। এটি আরো কার্যকরভাবে 
মূলায়ন করার ব্যবদ্া করা মেতে পারে। 

০. এছাড়া ুলযয়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকগ যাচাই ফরতে হবে॥ তবে এগুলো বার্থিক, 
প্রান্তিক বা পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা খাবে নাঃ এগুলোকে ধায়াবাহিফভাবে 
সান করতে হবে এষং এই সৃদযায়লে একটি [নতম মান অর্ন লা কৰে সালে বার্বি 
বা! পাবলিক পরীক্ষ। দিতে লা দেওরার ব্যবস্হা গ্রহ্ণ করা। যায়, তকে এ ক্ষেত্রে নিরমনীতি 
তৈরী করতে হবে। 


কৌশল 


১৮. শিক্ষার সকল চ্তরে জ্ঞান-অর্জন মুল্যায়ন যাতে ধথার্থ হয় সে দিকে ঘথাবথ নজর নিজে হবে। পরীক্ষা 
পদ্ধতিকে আরো কার্মকর ঝরা হবে । 

২৯. ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিতি বিকাশ স্ুল্যাসন করার পদ্ধতি নিরণন ও 
বান্তবায়নেয় লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়। হবে। 

ড.. খচলিত পদ্ধতিতে মূলত সুখস্হ ফল। বিদ্যা যূলামিত হয। পরি নু ম্যান হতে পারে না। 
আসলে মুখস্ বিদ্যা নঞ্জ বরং বিষয়বন্ধুকে কতটুকু আত্মস্ছ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই 
শিক্ষার প্রবৃত মূল্যায়ণ কর! হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচেছ সেটি আত্মাস্হ করা 
বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয।! এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়াণ নির্তর করবে সঠিক গাঠাণুন্তক, প্রশ্ন 
করার নিয়ম-কানুন উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে নির্ধারণ কলা এবং পরশনকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশিষ্ট 
সকলকে তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই এ বিষয়ে বথাযথ পাঠাগুত্ঞক প্রণয়ন, নিয়াম- 
কানুন নির্ধারণ এবং সংঘ নকলের মধ্যে এ বিষয়ে সেনা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার কার্যকর বযবলহা 
গ্রহণ আঅরুরি ॥ 


ত জাতীয় শিক্ষানীতি -২০৩৯ চডা্ড পড়া) 


থাথনিক ও মাধ্যনিক শিক্ষা 


৪. 


৯৯ 
১৯ 


৮ 


১৪. 


স্কুল কর্তৃক নিয়নবিত প্রথম ও দ্বিতীয় খেঁণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে অসম শ্রেনী 
পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মৃল্যারন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সকল শ্রেণীতে কার্যকরভাবে 
ধারাবাহিক মুল্যায়ন করতে হবে। খেলাধুলা ও শরীমচর্চা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্হান পাবে। 

পঞ্চম শ্রেণীর সমাগনী পরীক্ষা উপজোলা/গৌরসম্ভ/থানা বেড় বড় শহরে, যেমন ঢাকায়) পর্ণাসে 
অভির প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে । এই পরীক্ষায় প্রশ্নীপর তৈরি, পরীক্ষা-তদারকি এবং উত্তরপত্র 
স্যান্সহ সক্কন ব্যবস্হা সং্রিষ্ট পহানীয সরকার প্রতিঠান স্হাণীয় সমাজ-ভিত্তিক শিক্ষার 
মানোল়যন প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্হা করতে পারে। এই পরীক্ষার মন্দাফলের ভিত্তিতে অই 
শ্রেণী পর্যড বৃত্তি প্রদান করা হষে। 

অন্লম শ্রেণী শেখে বিভাগ ভিত্তিক পাবালিব' পরীক্ষার ব্যবস্হা থাকষে। এই পরীক্ষার ফলাফলের 
ভিন্িতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি খদান করা হবে। এই পর্বারের খ্্পতর সাধারণত বিশ্ঞাগ পর্যায়ে 
সমন্বয়ের মাধ্যমে কলা হবে এবং সেই গুশ্নীপত্ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সর্বত্র ব্যবহার করা হষে। 

সমাজ সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮ম শ্রেণীর প্রাক-পাবলিক পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষা থাকা পর্যন্ত 
এসএসসির, ঢেস্ট পরীক্ষা উপজেলা/পৌরসভা/থালা (বড্$ শহরে) পর্যায়ে স্হালীয় সমাজভিত্তিক 
ব্যবস্থা অেধ্যা়-২, কৌশল) এবং স্থানীয় লহ্কানের যৌথ ব্যবস্াপলার৷ অতিষ্ পর্ন পত্রের জলা 
শিক্ষা অফিস ঘারা অথবা উপজেলা পর্যায় বিলে ব্যবস্হা প্রণীত) মাধ্যমে গ্রহণ করা ঘায়। 

যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্ীকি অদ্তঃপরীক্ষ। ও ধারাবাহিক 
মূল্যায়নের ফলাফ্ জন্ম তারিখসহ উত্ত সনদ্পত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। 

৯ম শ্রেণী থেকে মোশন অন্তঃপরীক্ষার মাধামে নির্ধারণ করা হবে এবং মাধ্যমিক স্তরে চূড়ান্ত, 
পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তাদশ শ্রেণী শেষে ॥ 

দশম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা উপজেলা/১পীরসা/খানা বেড় বড় শহরে, যেমস ঢাকায়) পর্যায়ে অভিন্ন 
অশ্পপন্ধের মাধামে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার প্রশ্নুপঞ্জ তৈরি, পরীদ্দা-তকারকি এবং উত্তরপত্র 
সুল্যায়নসহ সকঙ্গ ব্যবস্গ। সংশ্লিষ্ট স্হাদীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্হানীয় সগাজ-ভিত্তিক শিক্ষার 
মানোনয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্হা করতে গারে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ঘদ্ 
শেপী পরত বৃত্তি প্রদান করা হবে। 

মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহান্লিক পরীক্ষার যখাবখ মূল্যায়নের জন্য ব্যবসা গ্রহণ করতে হবে। 
মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোন ছার/ছানী এক সব দুই বিষ অকৃতকার্য হলে ভাকে সে 
হিখবেবিষয় দু'টিতে দু'বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুমোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠাসুচি 
পরিবতিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উদ্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশ্গরহাণের সুযোগ 
দিতে হবে, ভবে কোনো অনত্কতীক্ালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্হা বরা যাবে না। 

সাধ্যমিক ও ভিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্র উপজেলা সদয়ের নিচের পর্যায়ে হবে লা; তবে শু মেয়েদেন্স জন্য 
উপজেলার অন্য হৃতে পারে । 

কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মারীদের বদলির 
ব্যবসা ক়্তে হবে। 


তি জাতীর শিক্ষাীতি-২০০৯ চড়ান্ত খসড়া) 


কারিগর ও বতিমূক পিক্ষা 


১. 


কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্হা ধারাবাহিক মূল্যায়ন মেষ গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও 
কৃতিসূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মুল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে । 


ঝ্লাক্তক ও শ্লাতকোতন পরীক্ষা 


সাতক ও স্াকোত্তর পরীক্ষায় থয়োজনে অন্তঃ ও বহিযমূল্যায়ন বাবস্হা থাকবে। মুখস্হ্‌ করাকে 
নিষদসাহিত করে আত্মস্হ লনা জন্য শিকদণধীদেরবে: উৎসাহিত কলার লক্ষে বিশ্ববিদযালযগুলো 
মুল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করে যথাযথ মূল্যায়ন করবে ॥ 

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গদ্ধতির মাঝে সামগ্রস্য আনতে হবে। 

ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হোমওয়ার্ক, মিড টাম্‌ পরীক্ষায় আরো বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। 

বিভাগীয় কমিটি এবং খণাকা্টি ডিন পরীক্ষার যুলযায়ন বিষয়টিকে নিবিড় পর্ববেক্ষণে রাখবেন । 
স্লাতক ও স্লাতকোতর পর্যায়ের গ্রেডিং এনং যাধ্যমিক পর্যায়ে এক ও অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চান করতে 
হ্বে। 


সকল স্ম্ারে প্রযোজ্য 


২৯, 


২২. 


২৩, 


২ 


২৫. 


২২, 


প্রান্তিক ও পাবলিক পরীপ্ষণ সমূহের তারিখ জ্যাকাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারণ করতে 
হ্চব এবং তা অনুসরণ করতে হবে । 

প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্র! পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যাবসা করতে হলে। 

পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান থাকবে, এবং 
বথাসমরে উত্তরপন্স মৃল্যায়নের ব্যর্থতার জান) শাস্তির বিধান করতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী 
স্বগোপযোগী হতে হকে। 

গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে ছার-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও 
শিক্ষায় মান অর্জন বিশেষ বিদ্রিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ মিতে হধে। একদিকে যারা গাইড 
বই ও নোট বই তেরি ও সরবরাহ করে তাদের বিৰুদ্ধে ব্যবন্ছা নেওয়া প্রয়োজন; এবং অন্যদিকে 
বিদ্যালয় ও কলেলে শিক্ষাপান আয়া ঝার্ঘকর ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্হা বন্মতে হবে। যে সকল 
শিক্ষক দায়িত্ব গালনে গাফিলতি কধবেন তাদের বিবুদবে যথোপযুক্ত ব্যবস্হা নিতে হবে। তাছাড়া গাইড 
বই, নোষ্ট বই ও কোচিংসএক্স অপকারিতা সম্বন্ধে ছাবর-ছাত্রীনেরকে সটেতন করতে হবে। 

পরীক্ষায় নকল প্রবণডা রোধ কল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্হাপকদের আরো উদ্যোগী হতে 
হুবে। এই বিষয়ে সময় লময় সংঘ লফলকে সচেতন বাযার, বিশেষ বনে ছকর-ছাত্রীদেরকে নকলের 
পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক কয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচনা সভা ও প্রকাশনার আয়োজন 
করতে পারে । যারা দকল করবে এবং যারা সহাঘয করবে ভাদের বিবুন্ধে কঠোর ব্যবস্হা নিতে হবে। 
গ্রোডিং পদ্ধতি চালু করার পর মেধা ভালিকা নেই। তবে স্নাতক (সোধারণ এবং জবা্স) পর্যায়ে যারা 
শড়ে সর্বোচ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে "মেধা জমা” রাষ্ট্রে প্রচলিত ফাই বেটা ফাপ্সার 
অনুক্গপ) ছিলেবে স্বীকৃতি দেওয়া কথ! বিবেচনা করা যায়। প্রাথমিক ও মাধ/মিক স্তরেও বিশেষ 
বীকৃতির ব্যবস্হা করা গেতে পানে প্রডিং পদ্ধতিতে উত্তর ল্যান আসো কারার করার লক্ষ 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা বরা উচিত ॥ টা 


ঘ নাজ িকষা্ীি-২০০১ ডাক খসড়া) 


শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা | 


উদ্দেশা ও লন্্য 

অনেক সমগ্জ বু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিজান্ত ও লঙ্দান্রষ্ট হয, ফলে অনেকের 
ভীবন নষ্ট হয় । তাই ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাথে প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় ॥ তা করা হলে 
বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিবেশ উন্নত কর যাকে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি 
পাবে। শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবশহা ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ও বক্ষ্য $ 


কৌশল 


১. 


আাথমিক ও মাধামিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত গরিবেশ 
দৃষটিন/অন্যাহুত মাখ্যন লক্ষ্যে কর্মকার ব্যবস্হা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা। 

ছেলে-মেয়ে, জাতি, আর্থ-সামাজিক অবস্পাল, শারীরিক-মানসিক সীমাবনধতা নির্বিশেষে 
সাই পূর্ণ সানবাধিকায় সম্পন্ন মানুষ, এই বোধ শিক্ষার প্রাথমিক পুর থেকে সবল শিক্ষার্থীর 
মধ্যে উজ্জীবিত করা।। 


শিক্ষার সকল পর্যায়ের পাঠক্রমে প্রাথমিক হ্াল্হ্য সেবার ব্যবস্হা করা। উচ্চ শিক্ষা 
্রতষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে বিশববিদ্যালয়সমূহে আরো ব্যাপক উননমানেক সাস্হয সেবার 
ব্যবস্হা করা/জোরদার করা। 

প্রয়োজন নির্ধারণ পূর্বক শিক্ষা সকল স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা । 

শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের ন্য ব্যয়ভার লাঘব করে ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত ও 
ধয়োলনীয় ছাত্রাবাসে ব্যবস্হা এবং পাঠ্যাতিরিক্ কার্যক্রমের মুযোগ সৃষ্টি করা ; 


শিক্ষার্থী কল্যাণ এবং উপদেশ-সবা সব শিক্ষ। সা চাু/পক্তিশালী করতে হবে। 

সর্বস্তরের শিক্ষক উপদেষ্টাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্হা কনা জুলি । 

পাঠ্যাতিরিজ্ঞ কার্যে যেথা খেলাধুলা, বিতর্ক, বই পড়া, রচনা প্রতিষেশিতা, স্যাণাজিন ্রকাশনা 
ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও সহায়তা করতে হবে। 

ধাথমিক করে বিনামূল্যে পাঠাপুস্তক সরবরাহ চালু রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের 
বিনামূল্যে ্মতযে পাঠঠপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্হা করতে হবে। 

পাথনিন ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্িবানের ব্যবস্হা সম্প্রসারিত 
করতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার জদ্য সহজ শর্তে ব্য খের ব্যবস্হা থাকতে হবে 

প্রাথমিক ও সাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর দুপুরের খাবার এবং প্রাথমিক স্বাপ্হ লেবা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করছে হবে এবং এরতিটি ফলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শাথমিক স্বাস্থ তসবার 
সুযোগসহ সমৃদ্ধ চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে হবে । রক 


থ্ আততীয়শিক্ষাসীতি-২০০৯ চেড়স্ড খসড়া) 


১৯, 


১ 


প্রাথমিক ও মাধামিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করার দন্য শিক্ষক, অভিভাবক, 
শিক্ষার্থী স্যসপহাপথ ও সহালীয্ সমাজের ্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মদল গঠন করা যেতে পারে । 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলর্যকর ব্যবস্হা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্হা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। 
কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান, প্রাক্তন ছাত্র-ছারীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে 
ছাতরকল্যাণ তহবিল গঠন নমর অতাব্গরস্ত ম্ধোবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহমত প্রদান করতে 
হবে। 

থে সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা নেই সে সকল এবং প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
হুলে-মেয়েপের জন্য পৃথক ব্যাক্লামগার তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন স্তরে তা কি জ্াকারের ও 
পর্যায়ের হবে তা একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন । 

ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণের ছার্থে শিক্ষার্থী-রাজনীতির একটি সুনি্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরী যার 
ভিনতি হবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় 

থে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যঘাল আছে সেগুলোকে আন়ও জোরদার 
করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পরামর্ণক-শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে। 
অন্যান্য শিক্ষা প্রতষানে কার্যকর নির্দেশনা ও পরামরশদান কর্মসূচি চালু করতে হকে। 

রাথমিক স্বাস্হ্য ম্যবহা জরত্ধি ভিন্তিতে সফ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কালু কনা এবং থাকলে তা অব্যাহত 
রাখ। ও জোরদার করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেতে ধাগে ধাপে সক কলেন্দ ও বিশনিপ্যাঙগরে 
উন্নতমানের যাল্হাকেন্দগরতিষ্ঠা করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা এবং মানোন্নয়নের পদক্ষেগ 
নেয়া হবে। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষারথীকদ্যাণ কাজে পরামর্শক প্রশিক্ষণ এবং বিডি সংশিষ্ট বিঘয়ে পন্নামর্শ 
ও সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষার্থী কল্যাণ নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র স্হাপন করার 
শ্য়োজনীয়তা রয়েছে। 


ডি আতীয় শিকষাীকি-২৩৩৯ ডড়ান্ড খসড়া) 


শিক্ষার্থী ভর্তি | 


উদ্দ্শো ও লক্ষ্য 


একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জানো তাকে ভার মেখা ও মলনের উপযোগী একটি শিক্ষা 
অতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দেয়৷ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আঙ্চবিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্হার 
পরিবর্তে তাস লেখা এবং প্রবণতা যেন শিক্ষা শ্রতিষ্ঠাশে ভর্তির মাপকাঠি হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে 
হবে। ভালো কুলে ভর্তি করায় শানে) কোমলমতি শিশুদের লাসারকম তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত ফান প্রথস 
শ্রেণীতেই বিষয়ভিত্তিক ভর্তি গরীন্ষা নেয়ার প্রধণতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। প্রাথমিকোত্রর সকল 
পর্যায়ে ভর্তির জন্য নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং সেগুলো অনুসরণ করতে হবে 


কৌশল 


১... ধাত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যগাষখ নীতিমালা নির্ধারণ করে বেন্্ীয়ভাবে একটি নির্ঘাচলী পরীক্ষা 
গ্রহণ করবে॥ এতে ভাষা বোংলা ও ইংরেজ্জী) এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণর্তী পাবলিক 
পরীক্ষায় সর্জিত ফলাফলকে ভর্তির ব্যাপারে যথাযথ গুরু দেয়া হবে এবং সেটি মূল্যানের বিবিমালা 
খাকতে হব ॥ ফলাধণণ প্রকাশের এক মাসের ভেতর ভর্তি পরীক্ষার ্রক্রিয়। সম্পন্ন করতে হবে। 

২. জাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিক্মপাহীন কলোগুলোতে শর্তির চন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষাসমূহের 
ফলাফলের মুল্যায়ন বিধিতোতাবেক করতে হনে। পাশী)পাশি নির্বাচনী পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিপ্যাদয্লের 
নির্দেশনা ও তদারকির ভিত্তিতে নেওয়া যাবে। নির্বাচনী পরীল্জায় ডাষা (বাংলা এবং ইংরেজী) এবৎ, 
শিক্ষার্থীর নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক হবে। 

ত.. প্রথম শ্রেণীতে তর্তিক জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে না। ধাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী ঘে 
সকল শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দির্ধাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাধার স্বার্থে 
কোড পদ্ধতি অবলযন করে ভর্তি পরীক্ষণ গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্হা করতে হবে। 

৪. হাঞ্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেঞজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত বিবেচনায় আনতে 
হবে। এই বিবেচনায় নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। 


অয় শিকষাীতি-২০৩৯ ডেড্ত খসড়া) 


3৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

শিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার আন্যে সবযেনসে বেশি প্রস্োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুলগত মান 
নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ 
করা, অন্যদিফে, প্রয্োজপ মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষ এবং ঢাহিলাভিত্িক যুশপোযোণী পৌনওপুমিক শিক্ষক 
প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ মাধন করা। 


দেশে গুচলিত শিক্ষব প্রশিক্ষণ হ্যবপহা খুবই পত্তানুণতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্ব, তত্বীর বিদ্যাধখান, 
খ্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপব নির্ভরশীগ এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। ভাই আগানুন্ুপ 
ফললাভ হচেছ না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় 
শিক্ষা ব্যবলহাপনা একাডেমী (নায়েস), সাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উচচ মাধ্যমিক কলেজের 
শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচ,এস,টি.টিআই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 
উচচতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জান্য এফটি শিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রুয়েছে। ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ 
কলেজোই বিএড ডিগ্রি দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিপ্রিও গরদান করা হয় উনুক্ 
বিশ্ববিদ্যালয়ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে গ্রতি বছর বিএড ডিগ্রী প্রদান করছে। এছাড়া ১০৬ ডি বেসরকারি 
মাধািক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রযোচ্ছে। এগুলোতে ভৌতব্যব্থ, প্শিক্ষকের মান এবং প্রদত্ত প্রশিক্ষণ 
অনেক কেরে বই নিচুষানের। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষবাদের প্রশিক্ষণের অন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 
রেছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি শ্রশশিঙ্গণ পেওযা ছয়। বর্তমানে হে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা রয়েছে তা 
অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং মুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও এশিক্ষণের মানোন্নয়ন 
করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদান দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবল্হা থাকা জরুরী । 
শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লন্্য নিলুূপ 
*. শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধামে শিক্ষকদের শিখন-শিখানো কলাকৌশচ সণপর্কে জান ও 
দক্ষতা অর্গানে সহায়তা বা 
*.. শিক্ষকদের পেশাগত জন বৃদ্ধি কর। এবং সসযের সাথে মুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান। 
*.. শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাক্তিতৃ, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্রের গুনাবলী জাগ্রত করা । 


*. শিক্ষকদেরকে আর্থ-সাঘাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরী সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত কয়া এবং 
তদের সাথ সম্পৃত্ৎ করতে সাহায্য করা। 


* শিক্ষকদের আচবনিক দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহিচ্ত করা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে 
তিশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা। * 


ঞ্ জয় শক্ানীডি-২০০৯ চাও খসড়া) 


*.. শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যব্হারে উৎসাহিত 
ক্রা। 

ক নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশণ বৃদ্ধি কর।। 

ক গবেষণা পল্স ইত ও শ্রতিবেপন পেশের ক্ষেদ্রে পেশাদারিত্‌ অর্জনে সহায়ত। কর।। 

*.. সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, ক্াতিসন্ঞ, আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর শিক্ষা্ীর্কে সমান সুযোগ দিয়ে 
পাঠদানে উতাহিত করা । 

*.. সমাজেন সুক্ষিধা বঞ্চিত দুদ্রজাতি সন্ধা এখং প্রতিবন্ধী হেলে-মেয়েদেক বিশেষ শিখন ঢাহিলা 
অনুসারে শিখন সেন প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা। 

*... সসস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্য বৃদ্ধি কনা । 

*.. তখপয়ুক্তি শিক্ষা্ম সকল তনয় শিক্ষককে গ্বসথান্মনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তি 
ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক ঝাংলাদেশ পড়ার জব্ষে এমা সর্োচচ 
অনুমীলনে উৎসাহিত করা) 

ন্‌ দাঁয়িত্ ও কর্তব্য সচেতন গেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শ্িক্ষকলেরহ্ক উৎসাহিত করা । 

৯... গবেষণা কাজে অংশগ্রহণেক্গ অন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্ঠি এবং গবেদণ। কাে উ৭লাহিত করা । 

কৌশল 


১. প্রস্তাবিত বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশস (অধ্যায়-২) আসক, মাধ্যমিক এবং কলেজ 
পর্যায়ের শিক্ষকদের উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করবে। এই কমিশনের দায়িতু হবে সকল্স পর্যায়ের 
শিক্ষকদের নির্ধাচন, তাদের পেশাগত উন্নয়ন এবং শিক্ষব-শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের দায়িতে নিয়োজিত 
সকল প্রতিানেয় পরিবীক্ষণ, মুল্যায়ন, নিয়ন ও মানোন্নয়ন 

২... এই কমিশন শ্রথমিক, মাধ্যমিক এবৎ কলেজ পর্যায়েন্ শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ক্অন্য পৃথক 
পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ কার্যক্রমের অধিনে শ্রত্যেক শিক্ষকের নির্ধারিত 
সম অন্তর সঞ্জিবনী এশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। এসব প্রশিক্ষণে শিখন যোগ্যতা ধারাবাহিষ ভাবে 
বিনবন্ত খ্যকবে। তাছাড়া সময় পময় শিক্ষা ক্ষেতে বনছুল বিখয়াদি সংযোজনের সুযোগ থাকবে। 
সম্বিত পরিকন্রনার অধিনে ষল্পকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক 
পরিচালিত হবে। 

৩... শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠাসূচির আধুনিকীকরণ করতে হবে। 
গরশিক্ষকপের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠাসুচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের 
স্যবশহা করতে হনে এবং এ সম্পর্কে প্যাড জান ও ধারণা থাকত হবে । 

৫... নিয়োগের সাধে সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ২ সাসের বুনিয়াদী ও কলেজ 
শিক্ষকদের জন্য ৪ মাসের বুনিয়াদী পরপিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্হা করতে হবে। প্রাথসিক ও সাধ্যমিক 
স্রের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের ৯. বছরের মধ্যে যধাকুযে সার্টিফিকেট ইন-এডুকেশন৷ ও বিএড 
কোর্স সম্পন্ন করতে হবে । ্ 

৫ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ ছেল খসড়া) 


১৫. 


১৬. 


৯৭, 
১৮, 


প্রাথমিক শিক্ষকের জনয গ্রচলিত প্রান্তিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন 
কার্যকর প্রবর্তন করা হবে॥ এ কার্মরুমের সম্পদ এক বহর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস কলা 
প্রয়োজন। নদুন কার্যক্রম শিখন-লেখানো। ও মূল্যায়নের আধুনিক কলা কৌশল সংযোজন করা 
'অরুরি। ইনটারাগিপ ব্যবস্হা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের মেয়াদ দৃই পর্যায়ে কমপক্ষে 
নয় মাস করা বাঞনীয়॥ 

সরকারি কলেছ্ছের শিক্ষকগণ পাবলিক সার্তিপ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ লাঞ্চ হন বিধায় তাদের 
একসাথে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দান করা সন্তব। এদের প্রশিক্ষণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্হাপনা একাডেমী 
লোক্েম)-তে দেওয্া হচেছ এবং এটি চলমান থাকবে। পর্যায়ে প্রত্যেক শিক্ষবণকে ৩ বছর অন্তর 
বিষয়ভিত্তিক সন্ভ্ীবনী পশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে। বিশ্যভিত্িক শিক্ষণ বেগবান করার জন্য 
প্রতোক বিভাগে একটি করে 'আঞ্চলিকা শিক্ষা ব্যবস্হাপনা একাডেমী প্রতিার ব্যবস্থা নিতে হবে। 
শিক্ষা শঃসনে যোগ্য ও আল্বিসথাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য চাকুরীর মধ্য ও উদ্ত স্তরে ব্যপক 
প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে । 

বেসরকারী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকগণকে প্রস্তাবিত পৃথক কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে 
একসাথে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এদের প্রশিক্ষণ এইচএসটিটিআই-তে হতে পারে। 
এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ জোরদার করতে হবে। 

প্রশিক্ষকদের মানোরয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে। প্রধান 
শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা অব্যাহত রাখতে হবে। 

প্রশিক্ষণে সহপাঠক্রমিক কার্কুমেন ব্যাপক ব্যাক্স্হা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপবুণত 
সলযায়নের ব্যবস্হা রাখতে হবে। 

সকল শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে যাতে সকল একাডেমিক 
রাফ এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিচ্সেকে যুগোপযোগী নাখতে পাবেন ॥ 

প্রশিক্ষণ্াপত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিবিড় পরিনিক্ষনের ব্যবস্হা থাকতে হবে। কোনো, 
দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যহম্হায় দূর করার পদন্দেপ নিতে হবে। 

বিভিন্ন পর্যায়ের ও ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (শ্াথ্মিক, মাধ্যমিক, উচচশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও 
বৃক্িমূদক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পানের উপগোণী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টিৰ জান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির 
বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে। 

শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকান্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত লা রেখে 
শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ছুমিকা রাখতে পারে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জানা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 
উৎসাহিত কর হবে। 

পশিক্ষণা্ীের আর্থিক সধুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে । 

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বন্তুনিষ্ঠ ও কারকির এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের সার্েপ্রশিক্ষণার্থীদের 
আবাসিক ব্যবস্হা করতে হবে। 


৬ আতীয় পিকনীউি-২০০৯ (ডান্ত খদড়) 


বান্ত্মবতা ও দিকনির্দেশনা 


পথিক তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্ব শিক্ষকদের সপাসণ সর্যাদার নিখটিপুসপূর্ণ। মেখানী 
হারদেরকে শিক্ষকতায় আগ্রহী এবং সঠিকভাবে দামি পালনে উদ করার লক্ষ্যে সক স্তরের শিক্ষকদের 
র্াদার বিষ গভীরভাবে বিবেচনা পূর্বক পুনবিনযাস করা পরান খাত তারা যথাবথ সর্ধদা ও সুযোগ- 
সুবিধা পেতে পাদেন। একই সাথে শিক্ষকদের অধিকারের সঙ্গে তাদের দায়িত্বের সামুস্য থাকতে হবে। 
শিক্ষবদেরকে দাযিত্বশীলভার সঙ্গ পাঠপানসহ তাদের যিভিন্ কর্সকা সম্পাদন করতে হবে শিক্ষার 
পরিবেশ ও মান হাতত উন্নত হয় সেনিকে সংশিষ্ট সকলের সথামথ ভূমিকা রাতে ছবে। 


কৌশল 


১. সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও খারার শিক্ষকদের সর্ধাদা ও সুযোগসুবিধা এখং 
দায়দায়িত্ব বিষয় গভীরানে বিবেচনা করে ভা পুনরিন্যাসের লক্ষো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হুবে॥ 
এ বিষরটির দুটি বিশেষ দিক রয়েছে ৪ বেতন-ভাত। ও জনেযানয সুযোগ-সুবিধা এবং দুরত্ব 
ভিত্তিতে জাতীয় সর্ধাদা বিন্যাসে অ্থব। সরকারী কর্মকর্তাদের স্তর বিন্যাসে শিক্ষকদের 
অবল্হান। বিশ্ববিপ্যালয়ের উপাচার্মের পদমর্যাদা বাংলাদেশ সরকারের সচিবের পদমর্যাদার 
সম্মান করে তার সঙ্গে সানজস্য বিধান করে বিশ্ববিপঠালয়ের অন্যান্য পর্যায়ের ও কলেজের 
অধ্যসগণ ও শিক্ষন্নদ্‌র পদমর্যাদা নির্ধাপণ ব্তে হবে। বি.সিএস শিক্ষ। কাাডারের অধযপক ও 
সহযোগী অধ্যাপনপেন বেতন গ্রেড পাবলিক বিশ্ববিপযালয়ের অধ্যাপক ও সহযোগী 
অধ্যাপকের সমতু্য করতে হুখে । মাধ্যমিক বিল্যালয়ের প্রশিক্ষণ শিক্ষকলের ৮ নম্বর 
এরডে এবং প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের ৯ম গ্রেডে এবং আাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণধাপ্ত এবং 
পরশিক্ষপমিহীন শিশ্কলেন বথাক্রমে ৯০ ও ১১ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ ও পদায়ন করার 
পদকে দেয়া বাছুসীয়। 
উপধুক্ত দু'টি বিষয়ে শিক্ষার সব স্তরের ভান্য াযথ ব্যবস্হা সুপারিশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সফল 
মহুলের প্রতিনিধিত্‌ সংবলিত দু'টি উচচক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে। 
».. অপরদিবে। শিক্ষকদের যথাবথ প্রশিক্ষণ দক্ষত। ও দায়বন্ধতা নিশ্চিতকরণ জরন্ি। তাহদর 
দক্ষতা ও দায়বন্মতা মূলযায়ণের অব্যাহত ব্যবস্হা থাকতে হে । 
৯... মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষস্য রাখা হবে লা। সমযোগ্যতাসম্পন্ন 
মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যখিক শিষ্ষায় নিয়োর্টার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 


ঙ জাতীয় শি্ষানীতি-২০০ ছুড়ল খসড়া) 


শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিককদের পদোন্তির ক্ষেত্র জেষ্্যতা এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে ভাদের 
শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনতে হবে। সেই জনয শিক্ষকতার মান দির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ 
করতে হবে। গৃহীত প্রশিক্ষণ শিক্ষার সর্বস্তরে পদন্রোভির ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। 
বিশ্বব্নিচালরগুলোতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উন্নতমানের প্রকাশনা ও গবেষণা এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ 
বিবেচনায় সেয়া অধ্যাহত থাকবে । 

শিক্ষাক্ষেতে ও সমাজে নিশেষ অবদান, মৌপিক রচনা ও পরক্াশনান জনয শিক সম্মানিত ও 
উৎসাহিত করতে হবে। 

শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদ্দের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন কৰা এবং এ নীতিমালা 
অনুসৃত হচেছ কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ঝ্মাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে 
পারে। 

দায়িতু পালনকালে পরীক্ষায় বকল ও অপদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে শিক্ষকগণকে যাতে 
সল্সাসী ও দুদকৃতকারীদের হালার সুখোমুশি হতে না হয় সেই লক্ষ্যে ভাদের নিয্াপত্তার যথা 
ব্যবসা গ্রহণ করতে হবে। 

পেশাগত আচরণ বিধি জংব্মনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেতে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক 
পদাক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং বিষিসন্মতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ডুটিয় সময় ব্যতীত শিক্ষ। সংক্রান্ত কাজেন বাইন অন্যান্য কাজে 
সলপৃ্ত ক বাছনীয়নয়। 

সরকারী, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যান্যদের মতো অঙ্িতি ছুটির বাবস্হা থাকবে। 


জ আস শিকষানীতি-২০০৮ চর খড়) 


হউ শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

শিক্ষার মূল গরগবিষদ শিক্ষাকুম। তাই শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শ, জক্ষ, উ্দেশা ও সমকালীন চাহিনার 
প্রতিফলন ঘঢকে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা। অনুযায়ী শিক্ষাক্রম 
প্রণীত হবে এটাও কাঞ্জিত। যেহেতু একটি দেশে শিক্ষ। ব্যবস্থ দেশের খিরাজামান আর্থসামাজিক ও 
ফাজনৈতিক অবস্হা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্ৃতিক এতিহয, ধ্ী বিশ্বাস, নৈভিক ও জানবিক ুদ্যবোখের 
ওপর গাড়ে ওঠা বান্নীয় ভাই পরিবাল্সিত শিক্ষা ব্যবস্হার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে 
হয়। মুলত শিক্ষণীয় জ্ঞান, দৃটটিতসি, দক্ষ! ও কাঙ্বিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, 
লক্ষ্য। এসকল তাগিদের ভিিতেই শিক্ষাক্রম! ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। আর সেই শিক্ষার ও 
পাঠাসূচির 'আদোকেই চিত হতে হবে পাঠপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠাপুস্তকের গুরু 
অপরিসীম। লক্ষ রাখতে হনে ঘে প্রকৃত শিক্ষণ জীবনঘনিষ্ঠ হব এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিনতাপকি, 
কল্পনাশক্তি, অনুসঙ্ধিৎম। ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হবে । 

কৌশল 

ক, শিক্ষাক্রম ও পাঠাসুচি 

১... প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সতয়ে নির্মিত বিযয়সমূহের ক্ষেতে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠাবই হবে 
এক ও অভিননী। সব বকম প্রাথমিক এ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করনে। 

২... শর্বজরের শিক্ষাক্রম ও পাঠাসূচিতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন 
ঘটবে। 

৬. প্রাথমিক ও মাধাসিক স্তরসহ্‌ শিক্ষার প্রতিটি স্চরের শিক্ষার ও পাঠযাুচিতে মুত্র 
চেতনা, মাতৃভাষা, দেশে বিরাজমান গারিপার্সিফতা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের 
প্রতিফমণ ঘটবে। 

৪... শাথমিক স্তরের এই শিক্ষাক্রম দেশজ আখহের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক 
শিশনক্র্ের (55500181158177017 00100030101) ভি্িতে রচিত হবে। 

৫... জান, দক্ষতা অর্জন এবং আনবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভলির ইতিবাচক 
পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা ্রিনায় তার ব্যবস্হা থাকতে হবে. এবং আত্মকর্মসংস্হান ও শ্রমের 
পতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শরমেকর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তার প্রতিফলন 
ঘটাতে হবে। 

৬... স্নাতক ও স্লাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বদধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাতে সৃক্তানশীলতা ও 
্থকঞচিত্তা উৎসাহিত করে এবং নুতন নূতন ণবেষণা কাজে উদু্ধ করে শক্ত ভিতের উপর 
পরভিটিত হয়ে সাবলীদভাষে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যসূটীয় প্রয়োজনীয় পুনবিন্যাস করতে হবে । রা 

চু আয িক্ষানীতি-২০০৯ ভন্ড খসড়া) 


পাঠগুদ্ক 


প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্চক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামতীর মু্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ 
পর্যায়ক্রমে বিকেন্্ীকরণ করা হবে। 

মাধ্যমিক স্ঞরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, যুগ্ণ, প্রকাশ ও 
বিলামূল্যে যথাসময়ে বিতরণে অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকতে গাল্পে। তবে তা বার্যকরভাবে 
বাস্তবায়ন করতে হবে। 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠাপুস্তককে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে মুদ্রণ ও যথাযথভাবে 
সঠিব সময়ে বিতরণের ব্যবস্হা করতে হুবে। 

জাতীয় শিক্ষত্রম ও পাঠাপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সন্ানী 
প্রদান করতে হবে। বিডি বিষয়ে যোগ্য লেখকদেরকে বই লিখার জন্য উৎসাহিত করার 
লক্ষো বিশেষ সম্মানী ও স্বীকৃতির ব্যবস্হা করা যেতে পায়ে। 

উচ্চশিক্ষা জনয নির্ধারিত পুচ্তক এবং উনতমানের সৃষটিনীল ও গবেদনাহূলক গর গকাশের 
জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করতে হবে । 

পাঠ্যগুড্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের ভান্য মৌগিক ও বাস্তব ভিত্তিক গবেষণা, 
কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণালক ফলাফল প্রয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষার সময় কমিটির 
দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হকে। 

পাঠুস্তক পরিমার্জন ও উন্নমলের থারাবাহিক পরকিয়া অধ্যাহত থাককে। 

স্নাতক ও ফ্লাজকোভর পর্যায়ে বিভিন্ন ওশণীর জন নিভিনন বিয়ে শিক্ষা সঠিক বিকাশ, রম 
অগ্রগতি ও জ্ঞানের আধুনিকতাকে বিবেচনায় রেখে পাঁঠাপুচ্তক ও রেফারেল বই নির্বাচন করা 
উচিত। 

প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও রেযানেল বই সবানডে সহজে ছাত্রীরা পেতে পারে তার ব্যবস্হা 
করতে হবে। এজন্ লাইব্রেরী উন্নরূন ও লাইবেরীতে তথপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে 


হবে। 


পাঠপৃশত্ক প্রগয়নেয় লীতিমালা 


১. 


বিষয়ভিত্তিক পাঠাপুম্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে তা 
বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন করা হুবে। 

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠসৃচির খভিটি দিষনে পাঠ্যপুস্তক রচনার ঘে নীতিমালা নির্দেশ 
করা হয়েছে, সে অনুযায়ী গাঠাপুসতক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। 


জাতীয় শিক্ষার ও পাঠাপুলক বোর্ড 


১. 


জাতীয় শিক্ষান্রম ও পাঠ্গুস্তক বোর্ডকে গেশাগত দক্ষকষাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নোকবল 
দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে। 

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিগতালপনন, দক্ষ, অবসরপরা্ বিশেষজঞপণের মধ্য 
থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে ॥ 


ন আীয়শক্া্ীতি-২০০৯ চেড়ম্ত খসড়া) 


শিক্ষা প্রশাসন | 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

দেশের শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্হাপনা ও প্রশাসনের ওপর। আমাদের দেশের 
শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যরুম হাতে নেওয়া হয়েছে। একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ 
ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের কাজ চলহে। শিক্ষানীতির জািকে আরো অনেক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। 
সাখে সাথে চলতি কার্যক্রমের পরিমানি ফরতে হবে। এখুলোর লব বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সুষ্ঠ 
প্রশাসনিক ব্যবন্দহাপনার ওপর । কাজেই সকল স্তরের শিক্ষণ ব্যবস্হাপনা ও প্রশাসনকে দক্ষ, গতিশীল, 
জবাবদিহিমূল্, সচছ এবং যলএস্‌ বরার প্রয়োজনীয় গদক্ষেণ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও 
বাসন্ঘবায়ন কর হবে। 

*. শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে এই শিক্ষানীতির 
আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমক্ষিত শিক্ষাআইম প্রবর্তনের 
শদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে। 

কৌশল 


শিক্ষা সংক্রান্ত মনত্ালয় ও পুনবিন্যাস 

উচ্চ শিক্ষা আনো সুসংহত এবং উচ্চ মানসম্পন্ন মৌলিক পবেষণ) ও দেশের বাতনতানত আগোকে গরায়োণিক 
গবেষণার বিস্তর প্রসার ঘটানোর লক্ষে সরকারের ভূমিকা বিশেষ শরত্পরণ জাতীয় আর্থ-সাসাল্সিক উত্নয়ল 
নীতি ও কর্মসূচির সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণী কার্ধক্রমের সমর জরুরি এবং তা সরকারী নীতি ও আগ্রহের 
মাধ্যমেই সম্ভব । এছাড়া উদলেশিক্ষা ক্ষেতে বিরাজমান জমস্যা সমাধানেও সরকারের নিকনির্দেশন। এবং 
সহযোগিতা সবাম্য। অপরদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং গণশিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবস্হাপল। এবং সমস্যা ও 
সম্ভাবনা! অনেকাংশে একই ধরণের। এই পর্যায়লোর ব্যবস্হাপনা ও মানোন্নয়নে সসবিত কার্যক্রম খুবই 
সহায়ক হবে। 

তাই শিক্ষামনত্রানয়কে পুনর্বিন্যাস করে গরাথমিফ, সাধযসিক ও গণশিক্ষা সন্ত্রণালয় এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় 
থঠন কর! বাঞ্ছনীয় 

প্রস্হাকিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন 

এই শিক্ষানীতির আলোকে সকল জ্তর ও খারার শিক্ষা কার্থফমের সমৰিত সুধু ও কার্যকর বাস্তবায়নে 
সহায়তাদান ও নজরদারি করার জন্য একটি শিখ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বয়েছে। বর্তসানে বিশ্ববিপ্যাপয়, 
মাধ্যমিক ও উচচ মাধাস্রিক, প্রাথমিক ইত্যাদি স্তরে এবহ সাধারণ, কারিণরি, মান্্রাসা ইত্যাদি ধারায় শিক্ষা 
কার্মক্রম বাস্তবায়ন ও মিয়ঞ্ণণের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্হ রয়েছে, যার অধিকাংশ শিক্ষা 
মন ণাদয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোন্স নিয়ন্ত্রা্ীন হলেও এদের মধো সমন্বয় এবং সংযোগের অভাব রয়েছে, যে 
ক্কারণে শিক্ষার ক্ষেতে প্রত্যাশিত উন্নয়ন এবং অগ্রগতি সাধিত ঝুচেছ না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশ 


জু আয় শকষানীতি-২০০৯ হন গড়) 


কয়েকটি শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠন করা হলেও শিক্ষানীতি ২০০০ একমাত্র প্রণীত শিক্ষানীতি বাকী 
সবক্ষেত্রে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই গ্রতিবেদনগুলোকে নীতিতে বূপাম্তর করা হয়নি। শিক্ষানীতি 
২০০০ ও কুদবত-ই. খুলা কমিশল-এর প্রতিবেদন বিশদভাবে পর্যালোচনা করে এবং অন্যান্য শিক্ষা 
কগিশন/কিমিটির প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে এবং সংশ্লিষ্টদের ব্যাপক মতামত নিযে শিক্ষানীতি ২০০ প্রণীত 
হয়েছে। এ গ্রসঙ্গে অবশ্যই উদ্লৌখহোগ্য যে, শিক্ষানীতি কোন ল্হবির বিষয় হতে পারে সা। সময়ের 
খ্রয়োজনে প্রদ্ত পরিবর্তনশীল বোশ্বিক ও জাতীয় প্েশাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের 
পরকিয়া চণনান থাকবে। শিক্ষণ সংক্রান্ত সকল ত৭/-ডপাঞ্ড , তথ্য-প্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার 
গ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। 


*.. উপর্ুকত বিষ়গুলে। বিষেচনায় নিয়ে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত সংবিথিবদ্ধ একটি স্ছায়ী 
জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন কর৷ প্রয়োজন । এই কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তরায়নে শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর (বা নাম পরিবর্তন কর! হলে: উচ্চশিক্ষা 
মিশন) পরামর্শদানকারী সংস্হা হুবে। বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির সুছু ও কাকর 
বাস্তবায়ন কিভাষে হচ্ছে তা পর্যবেক্দণ করা, এতগসংক্রস্ত বাৎদরিক তিষেলল সরধার় ও 
জাতীয় সংসদের কাছে উপন্হাপন কর ও সুপারিশমালা প্রদান করা হবে এই কমিশনের 
অন্যতম দায়িতু। শিক্ষানীতির সময়োপযোগী পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ 
তৈমি করাও এই কমিশনের পারিদ্ হবে॥ 

৯... এই কমিশলেস্ সদস্য হবেন উচচযোগাত,মর্যালা ও ধী-সমপনন ব্যকিবর্গ যাদের স্যে শিক্ষক, 
শিক্ষানুরাগী, প্রশাসক ও জনপ্রতিনিধি থাকবেন ॥ কমিশন একজন পূর্ণকালীন চেয়ারস্যাম এবং 
কয়েকজন পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং এর স্বতন্ত্র সচিবালয় ও 
অর্থসংশ্হান থাকবে। এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদাধিকার, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা ও 
সুযোগ-সুবিধা মির্ষাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অনুরূপ হবে। 


এমপিওভুক্ত, প্রাথমিক থেকে কলেঞ্জ পর্যন্ত্ম শিক্ষক নির্বাচন, 
প্রশিক্ষণ, বদলি ও পদনোতি ও নিয়োগ 


৯. 


সরকারী কর্ষকমিশনের আওতায় নয় এরকম সকল সরক্কারি এবং বেসরকারি শিক্ষা পরভিষ্ঠানে 
(পোথমিক, মাধ্যমিক ও কলে পর্যায়ে) শিক্ষক নিয়োগের জন একটি অভিন সু নিয়োগবিধিখালা 
থাকা ঝাঙথনীয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানপমূহের জন্য যে পৃথক পিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন 
গঠন করা হবে বলদ অধ্যায় ২. ৩ ৪-এ বলা হয়েছে তায় মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষণ নির্বাচন করে 
এলাকাভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানঞজিততিক প্রয়োজন অনুষাযীপ্রম্ত শিক্ষক লিসোপদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
এমপিওসুক মাধ্যমিক ও ম্লাতক (ডিথি কলেজ) শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধাচন কমিশনের মাধ্যমে 
নিয্োগ শ্রেশাসনিক) বিশাগীয় পর্যায়ে সমন্বয় করে সেই বিভাগে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 
মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অস্যান্য সকল শিক্ষকের চাকুরী বদলিঘোপ্য কন্কা হবে। 

সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হবে এবং পদোন্নতি ও 
বেতননবৃদধি প্রশিক্ষনের সাথে সম্পর্কিত হুবে। বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষকদের মৌলিক সুবিধাদি নিশ্চিত 
কলা অন্যান্য সুবিধাদি, পলো, মেতনবৃদধি ইতযাদিকে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত 
করা হবে। ঃ 


তি আীয়শিকষানীতি-২০০৯ (ড়া খসড়া) 


শিক্ষার স্যরতিত্তিক কতিপয় কৌশল 
থাথমিক শিক্ষা 


খ্রাথমিক শিক্ষণ প্রশাসন ও ব্যধস্হাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদর আলোকে পুনরবিন্যাস করা 
হবে এ সহানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা হবে 


কৌশল 


১ 


৪. 


প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবন্হাপনার সামগ্রিক বিকেন্রীকরপ করতে হুবে। বিদ্যালয় ব্যবস্হাপনা 
কথিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করে তোল৷ হবে। নারী ভিতভাবকের সম্পৃক্ততা 
বাড়িয়ে শিক্ষক-অভিভাবক কসিটি গঠন কয়ে এবং এটিকে অবিকতর কার্যকর করে অভিভাকদের 
বিদ্যালয়ের কমকান্তে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়াও স্হানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক 
শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনা ও এর ছানোননযন কার্যত সম্পৃক্ত করতে হবে (অধ্যা্ব ২.এ এ সব্ধে 
বলা হয়েছে)। 

শিক্ষার মানোয়নের জন্য যথাযথ আনসম্পন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত অনরী। তাই শিক্গক নির্বাচন 
কামিশন-এর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। 

শিক্ষকদের বাৎসরিক দূল্যায়ন প্রতিবেগন প্রণয়ন গরধান শিক্ষক করবেন। এধান শিক্ষণকেনা ফাভোর 
মূল্যায়ন করার ব্যবস্হা ব্যবস্হাপনা কমিটির মাধ্যমে জোরদার করতে হবে। 
বিদ্যালয়গুলোর পরিবীক্ষণ আরো কার্যকর করতে হবে। 


মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা 


আধুনিক যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ছাড়া শিক্ষার লফল প্রসার ও মানোন্নয়ন পক শয়। এ 
লক্ষ্য মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা প্রশাসনকে প্রয়োজনানুষারে সংস্কার করা হবে। সানীয় জনসাধ্যরণকে এই 
একজিমা কার্থকরভাবে মুক্তা ব্যবস্হা বলা হবে । 


কেঁশেল 


রঃ 


মাধ্যনিক শিক্ষা শাসনে ক্ষমতা, পারিত্ব ও কর্তৃক বিশ্াণীর, জেলা ও উপজেলা পর্বত 
বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সুসমগ্ুস্য 
কষ্যাতে হবে । 

বিদ্যালয়/কদেজ ব্যবস্হাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকগর ক্ষমতা দিযে আরো জোরদার করা 
হুবে। অভিভাবক, স্হানীয় শিক্ষ। অনুরাগী ও নেতৃবৃন্দ এবং স্হালীয় সরকার সমৰয়ে জন 
তন্রাবধানের ব্যবস্হা করা হবে জেধ্ায় ৪ দ্য) । 

আকষাতেমিক তনতাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় 
পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন গ্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে 
পরধিলর্শন করা৷ সম্ভব হ্য়। 

অধিদপ্তরে বর্তমান চা/15 কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আপুলিলীকরণ করা হবে । 

লেখা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষ প্রশাসনে নিযুক্ত 
করা যেতে পাবে এবং ভ্রাদের পঙোমুত্তির সুযোগ থাকতে হবে। 

্কম্যাশিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষ প্রতিষ্টান চিহিত বরে অনুমোদন প্রদান করা উচিত। 
সরকারী কর্ম কমিশনের আশুতায় নয় এরফগ সকস পরনকারি এবং সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিানে 
[রোইমারী থেকে কলেজ পর্যন্ত) শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি অভির সুষ্ঠু নিয়োগ বিধিমালা থাকা 
বাঞ্চনীয় যো অধ্যায় ২ ও ৪-এ প্রস্াবিষ্ড পৃথক শিক্ষক নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়ন করন্টে। ৮ 


ঞ অভীক শিক্ষাতি-২০০৯ ছেল শসা) 


১৯, 


১২. 


সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক্ক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য 
গৃরীনননপার্থে বেসরবাধী। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ সুবিধ। বৃদ্ধির লক্ষ্যে ্রমানয়ে 
সরফারের আর্থিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণণত যোগ্যতার আলোক্ষে মৃল 
বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার থেকে প্রদান করা হবে এবং বেসরাকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষকদের ক্ষন্রে বর্তমান অনুপাত পদ্ধতি বাতিল করে জোষ্যাতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল পর্যায়ে 
পদোন্নতির ব্যবস্হা কমতে হবে । এছাড়া এতিষ্ঠান পর্ধায়ে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন বরে চিকিৎসা ব্যয়, 
অকালমৃত্যুতে পরিবারকে একবকালীন সহাষ্য করা, পেনশন, অবসারকালীন এককালীন আর্ষিক সুবিধা 
খাল ইত্যাদি ব্যবস্হা বরা বাঞ্ছনীয় । 

[নেসবনারি শিক্ষণ গ্রতিষ্ঠান সরবা্িকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমাকা। থাকা জরুরি। এই নীতিমালায় 
জাতীয়করণকৃত শিক্ষণ প্রতিঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিধি বিধান থাকতে 
হবে যাতে কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগ্রাপ্ত শিক্ষকদের ছার্থ সংরক্ষিত হয়। একই সাথে কর্মকর্তা ও 
কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। 

মে সকল উপেলায় খন্বারি মাধ্যমিক বিপ্যালয় ও কলেজ নাই সেসকল উপজেলায় মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় ও কলেন্ছ সরকারিকরণ করার ব্যবলা প্রহণ করা হবে। 

ছাত্রহাজী ও শিক্ষকের সংখ্যান্পারে সরকারি স্কুল, কলেজ, টি টি কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা 
শ্রতিষ্ঠানসহ্‌ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনানুসারে কর্মকতীর সংখ্যা 
ৃদ্ধি করতে হনে । 

ব্যক্তি বা বেসরকারী কৌনে। প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্হাপনায় আনা দরকার। এ সবল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ॥ সমতার 
ভিজতে একটি সুদি্দিট নীতিমালার মাধ্যমে এ সক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়া বাছনীয়। 

শিক্ষা প্রশাসনে সচিব পর্যন্ত সকল স্তরে যোগ্যতা সম্পন শিক্ষক নিযোগ নিশ্চিত করতে হবে ॥ 
শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত সকল সংস্হা'র জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা যথাযথ গালনের জন্যে 
ওলাকবল ও অর্থবল এর ব্যব্শ্হা করতে হবে। পাশাপাশি যথাযথ জবাবনিহিতার ব্যবস্হা থাকতে 
হবে। 


বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রশাসন 


৯. 


বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ফগ্ুরি কমিশন এ দেশে উচচ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমৰয় সাধন ও নেতৃ প্রদান 
করবে। উচচশিক্ষণ ও গবেঝণার মান যাতে একটি মর্ধাদাপূর্ণ আসনে দ্হিত হয় তার ব্যবস্হা করতে 
হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচচশিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকক্না প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং মেপুলোর 
বাস্তবায়ন এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত। সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমের শিক্ষণ 
সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে 
বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরি কমিশনেনন জনুমতি্রনে সিদ্ধান্ত শেখে। তকে নতুন পদসৃষ্টি, নতুন বিভাগ, কেন্দ্র বা 
ইনস্টিটিউট খোলা এবং নির্ধারিত সংখ্যার জশিক হাতর-হাী ভর্তির সিদ্ধান্ত অর্জপাণডির নিশ্চয়তা 
সাপেক্ষে নিতে হবে। উচচশিক্ষার সুষ্ঠু বযবল্হাপনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালঘ আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
কখিশন আইন-এর মধ্যে যে সক্ষদ অসঙ্গতি রয়েছে সেথুযো। চিহ্িত করে দূর করতে হবে। যেহেতু 
বিশ্ববিদ্যালয় সধ্ুরী কমিশল সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত, এন সকল কর্মকান্ড ঘচহুতা ও ভাবাবগিহিত্তা 
ভিত্তিক হতে হবে । এলন্ষে মঞ্জুরী কমিশন আইন প্রয়োজনীয়ভানে সংশোধন করতে হবে। সু 


জাজ শকষানীতি-২০০ চুড়া্ত খসড়া) 


২... সকল সরকারী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যাপয়গুলোর কর্মকান্ড, কর্মরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং 
শিক্ষার মান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিশীক্ষণের দামিত্তে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চুরী কমিশন। যুগের 
ঢাত্দার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে প্রবর্তিত এবং ১৯৯৭ সংশোধিত বেসরকারি পাজন করার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় আহন পরিমার্জন করা হবে। 

২ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্তুরী কমিশনের কার্যপরিধি বিচেনায় নিয়ে এর নামকরণ উচ্চশিক্ষা কমিশন করা হলে 
বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটবে । এই কমিশনের চেয়ারম্যন, মললয ও অন্যান্য বর্মকর্তালের পদমর্বাদা 
সরধারি কর্মকমিশনের অনুরূপ হবে। 

৪. সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লোতক ও পরব্ী) মানসম্পন্ন 
শিক্ষা ও গবেধন। পরিচালণায় সক্ষম কি না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি না, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়াখার বধাযথ ব্যবস্হ। আছে কি লা সে সম্পর্কে যথাথথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন 
জরুরি । এ প্রত্যায়নের দায়িত্ব পালন করার ভান্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা লম্পন্ন একটি 
আ্যাক্েডিটেশন কাউপিল প্রতিষ্ঠা করা হবে । এই কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের (শিক্ষাবিদ, 
প্রশাসন, ব্যক্সা-বাণিজ্য, আইনবিদ ইত্যাদি) প্রতিনিধিত্ব থাককে। আ্যাক্রেডিটেশন কাউলিল-এর 
সংগৃহিত তথ্যাবলী ও এর ভিত্তিতে গরস্ুতকৃত বাৎসরিক সপগক্া (প্রতিষ্ঠান এবং প্রতি্ানের অন্তত 
শাখাগমুছের ভিত্তিতে) ও প্রদত্ত মৃলঠায়নের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রী কমিশন (উচ্চশিক্ষা 
কমিশন) ও শি্ণ মঞ্সণালম বা উপসুক্ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাসভিত্িক ঘথাষথ ব্যবস্হা (যেমন, উচ্চেমান 
সম্পন প্ষঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান এবং সাথ মানসম্পন্ন লয় এল শরতিষ্ানকে মানোন্নয়নে 
সহায়তা করা ঝ ক্ষেত্র বা্গেষে বন্ধ করে দো ইত্যাদি) গ্রহণ করবে । এাক্রেডিটেশন কাউজিল 'র 
চেয়ারম্যান, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদমর্ধাদা সরকারি কর্মকসিশনের অনুরূপ হবে। 
কাউপিল-এব পঠশ, পারিস, ক্ষমত। ও কার্যলণাললী সবচে নীতিমালা তৈরি করাতে হবে। 

৫... পাবলিক বিশ্বষিদ্যাপয়ের মান-নির্ণয় এবৎ সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র্যাংবিৎ নির্ধারণ করার 
অন্য পাবলিক বিশবিদ্যাল়গুলোর বন্য থাম্থ প্রতিনিঘিতু সমলিত ও ক্ষমতাসন্মরর একটি 
খ্যাক্সেডিটেশন কাউগিল প্রতিঠতা করা বাঙুনীগ। 

৬. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী ডেচ্চশিক্ষা) কমিশন এবং শিক্ষা মন্তরণালয় বা ক্ষেব্র বিশেষে অন্য উপযুক্ত 
কর্তপক্ষ ্ায়োশবোে তাদের শিয়ণাধীন বিশ্বিদ/ালয় বা উচ্চশিক্ষা গরতষঠানের প্রশাসনিক 
কাঠামো পুনর্বিন্তাস করতে পারবে, যাতে অভিরিক্ত এশাসলিবা দায়িতৃতার শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম 
ব্যহত না করে। 


আতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 


১... অনুমোদনকারী ও প্রশিদ্ষণদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও ব্যাপকতা বিশাল হুওয়ায় এর 
কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে কেন্তর গন করে এর কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা 
জরুরি প্রতীয়মান হুওয়ায় ভুত এই কান্জ সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দরগুলোকে বিধিবন্ধগাবে দায়িতু ও. 
ক্ষমতা দিতে হবে । সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মণুরী (শিক্ষা) কমিশনকে এক্ষেত্রে অনুরিভিডিতে 
পদক্ষেপ নিতে হবে। 

২... গাজীপুরে অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস-এর দিক-নির্দেশনা ও তদারকিতে 
বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হকে। এই ফো্দরয় ক্যাম্পাস ঢাকা বিভাগীয় কেন্গ হিসাকেও দামিত্ব 
পালন করবে। পরবর্তীতে এসকস কেন্দ্রকেও স্ব স্থ এলাকার জন্য পৃথক পৃথক আাফিলিয়েটিং 
বিশ্ববিদ্যায়ে ঝ্পান্তর কর। যেতে পায়ে ॥ শেই লক্ষে কেনদ্রণুলোর জন্য পর্যাণ্ড ভূমি বনান্দের কথা 
বিবেচনা করা যায় । 


হাজী িক্ষাণীতি-২০০৯ ছেডান্ত খসড়া) 


(২ শিক্ষর স্তর নিরবশেষে বিশেষ কযেকটি পদক্ষেপ 


১৮. থে কোন স্তারের শিক্ষা সমাপনাম্তে কর্মসংস্হানের লক্ষ্য সামলে রেখে শিক্ষাীঘনে লন্ধ শিক্ষাপত 
যোগ্যতা ব! কারিগরি পক্ষতা ও শ্বমবাজারের চাহিদার মধ্যে সামপ্রস্য বিধান করার আশু ব্যবস্হা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন। এয জন্য দ্রন্ত শ্রম বাজারে কারিগরি দক্ষত। ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা ও 
সরবরাহ অরিপ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে জবিপ অব্যাহত রাখতে হবে। জরিপে পপ তথ্য 
অনুযায়ী মে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কারিগঞি দক্ষতা সম্পর জনবলের তাৎক্ষণিক চাহিদা রয়েছে সে 
সকল স্ফেে পর্যাপ্ত অর্থ ও উপবায়ণ বরাচ্ছ ও উপুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ধনে হাস ও মধ্য ঘের়াদী নিবিড় 
শরশিক্ষণেন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধয়োগানে চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের 
কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দেশে মধ্যসেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জনবলের চাহিদা নির্ণয় করে নে 
অনুযায়ী জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এ সকল ক্ষেতে পাধলিক-গ্লাইডেট- পার্টনারশিপ এর ভিত্তিতে 
কার্যক্রম গ্রহণ কর! যেতে পারে ॥ তবে আর্থসাান্সিক ও বিভিন্নভাচব নশ্চাদপদ অবম্হা থেকে আপা 
ছেলে-সেমেন্বা াতে এই শিক্ষণ গ্রহণ করুতে পারে তার সুখোগ ও ব্যবস্হ। থাকতে হুবে। 

৭. পর্থারজ্মে সকল স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষালন্ধ দক্ষতা ও আথ-সামাজিক বিভিন্ন জনশক্ষির 
চাহিদার সমনয় বিধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে। 

৩, স্ঙর ও ধায় নির্বিশেষে সকলগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরত শর্ত পুরণ সাপেক্ষে (খেমন প্রশাসনিক ও 
ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, হাত্র বেতন ও শিচ্ষ পারনি, অর্থায়ন, পাঠ্যক্রম, 
সহপাঠক্ষম, শিশ্ষণর উপকরণ ইত্যাদি) বখাবখ কর্তবপক্ষের কাছে, বাধ্যতামূলকভাবে নিবষ্ধিত হতে 
হবে। নিবগ্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর বহিঃলিনীক্ষক ঘথারা নিরীক্ষিত হতে 
হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাবের অনুলিগি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। এ 
ব্যাপারে বায আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন । 

৪... যেসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলম্য আয়ের উৎস "আছে এন্ধং যে সব ব্রতিষ্ঠান মিশনারি, ট্রাস্ট 
ও দেশী-বিদেশী সংস্হা কর্তৃক পরিঙালিত লে সকল ক্ষেত্রে সরকারের শিঞ্ষাথাত থেকে বরাদ্দ দেওয়া 
হবে না। ভবে এ সফল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হৃতে হবে এবং শিক্ষার 
স্তরভিত্তিক প্রযোজ্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠাসুচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধাতামুগকতাবে অনুসরণ 
করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেতল আদায়ের 
বিশ্য়ে নীতিপালা তৈরি করতে হবে। টাদা আদায়ের বিষস্নটিও নীতিমাগায় আওতার আনতে হবে। 

৫, গুচলিত শিক্ষা ক্যবস্হায় বিতিননমুখী বিচ্যুতি ও অসংগতির কারণে শিক্ষক সমাজের একাংশের 
নৈতিকতাবোখের অভাবে 'দেশে ব্যাপকপডাকে প্রাইডেট টিনুশনেয় ব্যবস্হা এবং কোটিং সেন্টার ঢালু 
হয়েছে। যথোপযুক্ত প্রতিকারের বাবস্হা নিয়ে প্রচলিভ প্রাইভেট ব্যবস্হাকে নিয়ন ও নিরদ্থসাহিত 
করে শিক্ষার্থীদের বিকাশের জনা ক্ষতিকর এ ব্যবস্হার অবসান ঘটাতে হবে ॥ 


০ তীয় িক্া্ীতি-২০৩৯ ডেড খসড়া) 


১০, 


১১. 


১৯ 


১৩, 


৯৪, 


বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, যে, প্রাথযিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন কষে অস্তিতৃহীন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু সংখ্যক ন্রক্চি শিক্ষককের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ও বিদ্যালয়ে সরকার 
কর্তৃক দেয় অন্যান্য সুযোগ-সুনিধা ডোগ করছে। অনুসন্ধানের হ্াধ্যগে এসকল ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও 
লোককে চিহিত করে ঘথার্ ব্যবস্হা গ্রহণ করা হচ়েছ। এই প্রাক্রিয়। অব্যাহত থাকবে, পয়োজনে 
€ারদার করা হবে। 

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলভিন্তিক রাজনীতির উর্ধে 
বাখা জননী । এই লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়দ ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 

শিক্ষার সকল শুরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জনা আচরণবিধি তৈরি করা এবং ভা সংশ্লিষ্ট সকলকে 
অবগত কা শক্সি। এই লক শিক্ষা বিভিন্ন ভঙ্গের জনা পৃথক পৃথক উপযুক্ত কমিটি গঠন ফরে 
দ্রুত আচরণবিধি তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা 
যেন বোগেনোতাথেই শানীক্কিক ও মানসিক অত্যাচারের সুখোম়ুখি না হয় সে বিষয়াট নিশ্চিত করতে 
হবে। 

ব্যাংক) বেসরকারি শি্প-ব/বসায় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে উৎ্দাহিত 
করা হবে। এই লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ হতে পারে কোনো উৎস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (খা প্রচপিত 
বিধিবিধান বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করতে হবে) বৃত্তি এদান করলে প্রদত্ত অর্থ করমুক্ত হবে বলে 
যষ্াষথভাবে সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ঘোষণা দেয়া 

প্রাথমিক মাধ্যমিক ও কলেল পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারী (তৃতীয় ও চতুর্থ তদী)-এর 
সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং ভাদের কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ 
করতে হুবে। এর জন্য একটি ন্ীতিকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন । কর্মচারীদের চাকুরির নিয়মাবলী 
তরি করে ভা বিথিবন্ধ করতে হবে এবং যারা ঢাকুরিতে আছেন 'তাদেরবে ত। অবগত করতে হবে । 
আর যারা পরে কার্জে যোগদান করবেন তাদেরতে নিয়োগপব্রের সঙ্গে নিয়মাবলী লিখিতভাবে 
জানাতে হবে । তাপের ষেশ্নব্নঠানে। ফুগোপসুণী করা প্রয়োজন । 
সর্বপর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সকণ তথ্য একত্র করে একটি তথ্যপ্রযুক্তিতিতিক সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার গড়ে 
ভুলতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সক্ষলেই যাতে হজে তা ব্যবহার করার সুযোগ পান সেরকম ব্যবস্হা 
করতে হবে। এ সকল তথ্য হালনাগাদ থাকতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথা ও পরিসংখ্যান বুরো 
(০4558) এই লক্ষ্যে তথ্য্রযুক্তি, নেটওয়ার্কিত, অর্থ ও জনবল দিয়ে আরো শক্তিশাঙ্গী করা 
যায়। তবে কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে 
পরিচালিত হুম তা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারী উদ্যেগেও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার সৃষ্টি 
উৎসাহিত করা হবে। 

বেসরাকরী এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের সাথে বয়স সীমার সমতা বিধান করার জ্জন্যে সরকারী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বসতে উত্ীত বা বাুলীয়। 

বাংলা ভাষার উন্নয়নে আরো৷ কার্ষকর ভূমিক রাখা এবং ব্যাপকমডাবে বিদেশী ভাষার আধুনিক বই, 
বিশেষ করে উদ্ষশিক্ষার বিভিন্ন শাখার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠাবই বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বাংলা 
একাভেনীকে উৎসাহিত এবং লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সহায়তা করা জরুরি । 

ব্যংলাদেশে বিভিন্ন ভাখা শিক্ষা ও তথলংনতত প্রশিক্ষণ ও ঠবেহশীন্স ব্যবস্হা করার জন্য স্হাপিত 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে কার্যকর ও সমৃদ্ধ করার লক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। 


৭৯ তীয় লিক্ষাীতি-২০০৯ ভেড়ন্ত খসড়া) 


হ৯_ অর্থায়ন | 


শিক্ষাঙথাতে সরকারী ্বায়বত্ানদ অর্মানময়ে বাড়ানো হবে। ভাষণ ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রকে 
আর ল্লাতীয় আয়ের ৬ শত্গাংশকে শিক্ষা খাতে ব্যন্র করতে হবে। বাংলাদেশ এই ক্রেমওকার্কে 
খাক্ষরকারী কালেই পর্যয়রুমে সেই জক্ষো পৌছানোর কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ 
বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরকে যথাযথ গুরম্ত,দেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন বলে 
এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে। শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার অবসহান খুবই গুরুততপূর্ণ। 
খণশি্ষণ অর্থাৎ উপানুষ্ঠানিক ও বয়ক্ষ শিক্ষা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। অ্থনীতিসহ জাতীয় 
জীবনের সক ক্ষেতে উদ্মিক্ষ: ও গবেষণী। বিশেষ অবদান ক্লাখে। শিক্ষণ প্রসারে শরত্যেক সুরের 
শুরুতে ভিভিতে অর্থবরাদ নিশ্চিত কর। হবে। নতুন শিক্ষা্ীতিতে এ বিয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। 


সরকারী বরা ছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী/পারিবারিক উৎম থেকে খরচ কর। হয়। শিক্ষা্থাতে 
বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে। কলেজ ও উচচশিক্ষার ক্ষত্ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে (অর্থাৎ 
তাদের পরিষার সমূহকে) তাদেক পড়াশুনার খরচ সংকুলানে নিজেদের দায়িত্ব ক্রমাৰয়ে বৃদ্ধি করতে 
হুবে। যাদের প্রয়োজন ভাদের জন্য সল্প সুদে ও সহজ শর্তে শিক্ষার্ীণে ব্যবস্হ। করারু পদক্ষেপ 
নেয়া হবে। 


৯. প্রাক্কলিত ব্যয়, ২০১৭-১৮ সাল পর্ব 
সাধারণ ব্য বৃদ্ধি 
শিক্ষা খাতে সনবকারী খরচ বিভিন্ন কারণে শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
সংগ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যসান শিক্ষা ুতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণীকপ্ষ বৃদ্ধি ও 'অববণঠামো উন্নমন ছাত্র-ছাত্রীর সংব্যা। 
বৃদ্ধি ও শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি বছর বছর সাধারণঞ্জাবে ঘটতে থাকে । 


২. নতুন শিক্ষানীতি উদ্ধত ব্য় বৃদ্ধি 

সাধারণভাবে বর্ধিত ব্যয় ছাড়া আগামী ২০১৭-১৮ সাল পবস্ত সময়ে বিশেহতাবে খরচ বাড়বে এই 
নতুন শিক্ষমনীতি উদ্ভুত কয়েকটি খৃনতবপর্ণ পরিবর্তনের কারণে । এগুলোক মধ্যে আছে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী ও মাধ্যমিক শিক্ষণকে নবম থেকে দ্বালশ শশী পর্যন্ত চিহ্িত বাসে প্রাথমিক 
মাধাহিক শিক্ষার পুনর্িনযাস, কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরত্বাযোপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর 
বিশেষ জৌর দেয়া, নতুন নতুন বই এর ব্যবস্হা করা, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন 
গবেষণার সম্প্রসারণ, শিক্ষার সকল পর্যায়ে তথাগযুক্তি প্রবর্তন অথবা জোরাদারকরণ এবং প্রাফ- 
আখমিক শিক্ষা প্রবর্তন । 


নয আয শকষানীতি-২০৩৯ ুা্ড খনড়া) 


হিসার কর। হযেছে যে, এই সকল কারণে ২০১৭-১৮ সালা পর্যন্ত সমস বিভন্নখাতে ঘোট বর্ধিত 
খরচ হবে ৬৮,০০০ কোটি টাক । সংঘোজনী ৫-এয় সারণী ১-এ এই ব্যন্সের বিস্ঞানিত হিসাব 
দেশালো হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তন্মানে ঘে লব প্রাথনিক বিদ্যালয় এবং এবতেদারী সাদ্রাসা 
বিদ্যমান আছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে গড়ে ৬টি করে শ্রেণী বাক্ষ বাড়াতে হবে যাতে করে এ সবম্প 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্থন্ত মানবিন, বিজ্ঞাস, 
বাণিজ্য, কারিগরি-সহ সকল প্রকার শিক্ষাদান সন্তব হয় 


বষ্ঠ থেকে অষ্টম ওণী চলে যাবার কারণে মাধ্যমিক পরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিষয়ে 
(বিজ্ঞান, সাধারণ, বাণিজ্য) একাদশ ও ছাদশ শ্রেণী খোর জন্য কম সংখ্যক অভিরিজ্ত শ্রেণীকক্ষ 
লাগাবে। এব ক ওটি করে নতুন খরেণীব্ষ গে বলে ধর! হয়েছে। প্রয়োজনমত সকল ক্ষেতে 
আসবাবপত্র সরবরাহ ফবতে হবে। খ্ত্যেক উপজেলায় একটি করে বারিগরি বিদ্যালয় স্হাপন 
করতে হতে। শিক্ষক এশিক্ষপেন্র জান্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোর উন্নতি ও 
প্রয়োজনানুসারে মতুল ইনস্টিটিউট পরাতি্ঠা করতে হে বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচচসিক্ষা রতিষ্ঠানগুলোর 
উ্স্নের দিকে নজর দিতে হবে । 


সরকারী ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থের উৎস 

সাধারণভাবে বর্ধিতি বায় 

২০০৮-০৯ সালে শিক্ষার্থাতে মোট সন্মবনণী বরাদ্দ ছিল জাতীর উৎপালের ২.২৭ শতাংশ । এই হার 
জর উয়েখযোগানানে বৃদ্ধি কর! জরুরি। তা বহর ছয় বেড়ে ২০১৭-১৪ সালে জাতীয় উৎপাদের 
৬.০ শতাংশে অথবা ৪.৫ শতাংশে রক্ষণশীল থ্রাকলন) উন্নীত হুলে শিক্ষা্াতে কি পরিমাণ অর্থ 
পাওয়া যাবে তা প্রাকলন করা হয়েছে। 


নুন শিক্ষানীতি উদ্ভত অতিরিক্ত ব্যয় 

সরকারী শিক্ষণ বাসস মান্য বেড়ে ২০১৭-২০১৮ সাছে জাতীয় উৎপাদের ৬.০ শতাংশে অথবা ৪.৫ 
শতাংশে উন্নীত হলে বছন বছর এই খাতের ভান্য যে অর্থ শাওয়। ঝাঝে তান হিসাব সংযোজনী-৫, 
সরশী-২-এ দেখানে। হযেছে আগামী, বহম থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্ব সমন জাতীর আর বৃদ্ধি 
বছরে গড়ে ৭,০% কচ) অথবা ৬.০% রক্ষণশীল) হাবে বলে ধলা হল্সেছে॥ এই হিসাব ২০০৯/৯০ 
খেকে ২০১৭-২০১৮ সময়ে শিক্ষাথাতের জন্য সরকারী পর্যায়ে মোট ৩৬০/৯২৫ কোটি টাকা! অথবা। 
২৭৬,০৪০ কোটি টাক্কা রক্ষণশীল গ্রাকলন) পীওয়া যাঁবে। অর্থাৎ, গড়ে বহরে বথাক্রযে, ৩৬,৮১৮ 
কোটি টাকা অথবা ৩০,৯৭১ কোটি টাকা পাওয়া! যাবে । 


নতুন শি্ষনীতির কারণে ২০০৯/১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত ৯ বছরে প্রাকপিত মোট অতিপিক্ত 
খরচ ৬৮,০০০ কোষ্টি টাকা॥ এবং গড়ে বছরে ৭,৫৫৬ কোটি টাকা (সংযোজনী ৫, সারনী-১)। 
শিক্ষাথাতে অর্থপাস্তির রক্ষণশীল প্রারু্গন ভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থ বেছেরে গড়ে ৩০,৬৭১ কোটি টাকা এবং 
শেষ বছরে ৪৬, ৭৫৬ কোটি টাকা) এই খাতের অন্যান ব্সেবশ্যই বন্ধিঘণী খরচ মিটিয়েও কুল এই 
শিক্ষানীতি বাল্তবায়নে: অর্থের সংকট তৈসন থাকার কথ। ময় । তবে প্রথম দিকে দুই-তিন বছর বিশেষ 
নজর দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে । আর যদি উন্চ প্কলন, বাস্তবে অর্জিত হয় তাহলে সবকিছু আরো 
সহজ হবে। ” 


মে জাতীয় শিকষানীতি-২০০৯ ছুম্ড খসড়া) 


সংযোজী-৫ এর সারণী ২-এ যে হিসাব দেখানো হয়েছে তাতে ২০১২-১৩ সাল পযন্ত আন্তর্জাতিক 
সহায়ত শিক্ষাাতে বছরে মো শিক্ষা ব্যয়ের ১০ শতাংশ ধল্লা হয়েছে এবং পরবর্তাঁ বছরণ্লোর 
জন্য এই অনুপাত প্রতি ব্হর ক্রমাৰয়ে কিছু কম ধরা হয়েছে। ফলে ২০১৭-১৮ সালে তা ৬.৭%-এ 
দাড়াবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রাকলন বাস্তব বলে ধরা যায়। অবশ্য রক্ষণশীল 
আপনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়ত্তা অধিকতর গুরুতত্পূর্ণ হতে পারে। তবে এই যুপোণযোগী 
শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে গ্রন্নোজন হলে অধিক আন্তর্জাতিক সহায়তা পায়া ঘেতে পারে) 


হেতু উপর্যুক্ত হিসাধ অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদ বৃদ্ধির ওপর দেশীয় উৎস থেকে সরকারী শিক্ষাকায়ের 
জন্য প্রাও অর্থ বৃদ্ধি নির্ভরশীল স্তাই এই অরাত্ি বছর বছর বাড়বে এবং ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত 
সময়ের শেষের দিকে প্রাপ্ত অর্থ প্রথম দিকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে অনেক বেশি হবে। অর্থ প্ান্তির সঙ্গে 
সঙ্গতি সেখে গতি বন্ছুরের কর্মপরিধি দির্ধায়ণ করতে হুনে॥ তবে প্ররোজনে বম দিকেনা কয়েক বছর 
আন্তর্গাতিক উৎস লেবাস) থেকে শেশসি অর্থ সংগ্রহ বদর এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রথম থেকে 
গতিশীলতা আনার চেষ্টা করতে হবে। পরনতীতে জ্া্ীয় উৎস থেকেই ব্যয় সংবুনযান বেশি হবে। 


দ্র আড় শিক্া্ীতি-২০০৯ চড় খসড়া) 


১. 


২৮, 


৪৯, 


সহযোজনী -১ 
বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান 


বার 

(কে) একই পদ্ধতির গুর/খী ও সার্বজনীন শিক্ষাবযবন্ছা প্রতিষ্ঠান জন্য এবং আইনের ঘারা নির্ধারিত 
স্তর পর্যন্ত সফল বালক-বালিকাকে অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, 

খে) সমাজে প্রয়োজনের সহিত শিক্ষা্ে সসতিপূর্ণ করিবার জন এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ 
বানিবযার উদ্দেশ্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা্রণোদিনত নাগরিক সৃষ্টির জান্য, 

গে) আইনের দ্বার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরত। দূর করিবার অন্য কার্ষকর ব্যবস্হা গ্রহণ 
করিবেন । 


ধর্ ্রসুতি কারণে লৈষম্য 

০). কেবল ধর্ম, গোটা, বরণ, নারীপুকুষভেদ বা জনাল্হানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র 
বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন লা। 

বে) আসর ও গণজীবনেৰ সর্বস্তরে লারী পুরণষেক্ সমান অধিকার লাভ করিবেন। 

৩) কবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুমভেদ বা জনাশ্হানের কারণে ছনসাধারণেস্ব ফোন বিনোদন 
বা বিশ্রামের স্হানৈ প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিঘয়ে কোন নাগরিককে 
কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা ব। শর্তের অধীন করা যাইবে না। 


ধরীয় যাদীনতা 

0২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যন্ডির নিজ ধর্ম-সংবযন্ত না হইলে তাহাকে 
কোন ধর্মীয় শিক্ষাগহণ বিত্বা৷ কোন ধ্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ ব৷ যোগদান 
করিতে হইবে না । 


৫ আতীম শিক্াদীতি-২০০৯ ছেড়া্ত খাড়া) 


প্রাথমিক শিক্ষা সত্যের জনা প্রস্তাবিত শিক্ষা্ম কাঠামো 
লব্ধ সাল মাসাগা মগ 
দ্ধ [ন্্দ দ্র নর 
উজ্জল ্ ্ জ্লাজ্দ 
আসি | ২গাথিত ৯০০ গনিত ৬ 
৬২: ৯০ বোন ১০০. পা আত 
অভিরিভ বিষয়] র.লপিতকলা ৯5 আর সত 
জর ধা ্্ না ্জ্ 
ধম গণিত ৯০ গনিত ৮ 
জিপি হরে ০ হজ ৮০ 
জলা পরিিসহ পরিবেশ ১০০. [| আখ পিবর্তসৎ পরিবশ [ ১০০ 
বালাছেশস্টভিল | ১০৯ |. বাধাদেশ নিল | ১০০ 
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ১০৪ ধম ও নে্িক ১০৪ 
শিক্ষা 
আক বিষয় | জন্ভকলা হনে 5557 জর্ছান এ ভলবিদ টন 
মাযার জন্য তালে অনি ১ম পত্র 
(উপযোগী। বিধির আফাইন ও ফিকহ ১০০ 
আরৰি ২৪ গর শুধুমার ৫ম ] ১০০. 
বেমীতে) ১৪০ 
তে রাত ৰা ১০৮ 
পরেন ইংরেজ ১৮০ লেজ ১০০ 
গত ৯০ গনিত ০ 
াখারণ বিজ্ঞান তথ্যহখুতি, | ১০০ | সাখারণ বিজ্ঞান, তথারযুক্তি ] ১০০ 
বালাদেশকডি্ | ১০০ | বাাদেশকটডি্ | ১০০ 
কর্মস। শিক্ষা ১০০ কর্মমুখী শিক্ষা ১০০ 
বলবা পথর্তবসহ পরিবেশ | ১০০. জা গর পরিবেশ) ১০০ 
ধর্ম নৈতিকশিক্ষা_ ১০০ | ধর্ম নৈতিকশিক্ষা 73০৫ 
অভিরিক্ত বির ললিতকলা 1 ইংেজি ১০০ কোঝল ১০০ 
মাধ্যমের জনয ভারে অকাহদ ও ফিকহ. [১9০ 
উপযোগী ফি আরবী ১০০ 


৬ জাতীয় শিক্ষাীতি-২০০৯ [ন্ত খসড়া) 


ক. মাধ্যমিক শিক্ষাসপ্রননের বিবলপ তালিকা (উম ও ১৩ শ্রেণী) 


লাখারণ শি ভাকেশলাল শিক্ষণ াদকলসা নিকষ 
ক. আবশিরক বিহয় সেকল শাখার জন) 4৩০ ক. আযবশ্রিকবিষয় ক, আবস্ডিক বিষয় সকল শাখার জনয) ক 
বা ২০ ১০ হলঃ ৯ বা ২০ 
২. ইজি ২০ ২. অরে ২. ইংরেজ ২৩০ 
গণিত ৯০ ও. পি ৩. গলিত ১০ 
.. প্রাক নিন সু &. আজি বিজ্ঞান ৬. আল-কুরমাল ১০৪ 
ডে) 5৫ ডল 9৫৩) €. আদিল ও বি্ষাহ ৯০ 
৫- জপ ১৮০ ৫ জব যুকি ৬. আরাৰ ১০ 
হজ শাখা জালা জাত বিষ বন নাস 
লবচিনিক বি উঃ দিত ৯ সদাববিজ্ান ০০ 
উর গনিত ৯০ ২. পা িজঞন ৭. রসায়ন বিজ্ঞান ৯০ 
পদার্ িজন ১০০ বান ৩. জীর বিজ্ঞানের গণিত ১৮০ 
সান নিআন ১০০ 
ভব বান ৮০ 
[ ইক বধ [যেকোন সাটি ১55. গ. লৈ্যাপনক বিষরদমুহ আচেকাবিষর জেকোন টা 
ঝি শিক্ষা » বভাকেশনাল ট্রেজ ১. জাগি ১০০ 
১ পাচা অনি ০ বাত শিক্ষণ ২. বাংলাদেশ টি 
, সুগোল ৩. জীব বিন 
. কর্মী শিক্ষা . উর গণিভ 
১ জেসিকা ট্রে চ্ছিক বির হৈরকোন ১টি)  কৃষিশিক্ষা 
হিসাববিজ্ঞান বর শিক্ষা গস বিজ্ঞান 
আরব অথবা সংস্কৃত অব পালি ২. বিজ্ঞান কী শি 
7. আনীত ্ ৮. বেসিক ট্রেড 
শারীরিক শিক্ষা সার বিজন 
১০. নদ বলা 


মাদরাসা শিক্ষা 


ইত 


খানরাসা শিক্ষা 


খ. মাধ্যমিক শিক্ষাম্ত্মরের বিষয় তারকা (একাদশ ও হাদপ্‌ শ্রেণী) 
১,সাধারণ শিক্ষা 


[বিজ্ঞান মানবিক 
ফু আসস্যিক বিষয় ৬০০ |ক. জাবশ্বিক বিষ 
৯. কালা ৬০ ২. বং 
২. হো ২০ ১. ইংরেজি 
৩. আধারণ গলিত ১০ ধারণ গঞিত 
সাথাদ্দিক বিজ্ঞান ১০ ১. পায়াহি্ বিঝান 
845]54৩9 9৮34/০১) ডে9৫৩গ) 38095] 
লৈনযা্নিক বিষয় ডু 2 
১ পদা্থবিত্ান 
২. রঙ্গায়স বিজন ২ টি 
৩. উচ্চ গণিত, ২০০, 
বীত্িক বিষয় (বেকোন একটি) ২০০ | দৈনিক ও জী 
সীববিজান ». বু্তিবিদয 
৬ কাশরযুি ২ উচ্চতর বাংলা 
৩ সুগোল  উতচতর উৎকেলি 
&, মনোবিজ্ঞান গালি 
€. পরিমল রিসংগযান 
কুষিবিজ্ান অতি 
+. হিসাব বিজন টা 
৮. আরবি/সংকৃজপালি ". ভূগোল 
৯ আইন শঙ্া ১. অনোবিজঞান 
০ জীড়া £ ছুটবল/ছকি/ভিকেটি/টিনিস/ স টি 
আনবগ/সীতার/জ্যাদলটিকদ সাজ 
- সর বশী 
আরবি/ংক্কত/পাল 
৪. ইসলামি শিক্ষা 
ইত্যসইসলামের ইতি 
আত, 


মানবিক 


ভজন সজ 

১৮. চরুও কালা 

১৯. সাটাকলা 

২০ কৃষি 

২১, তথাবুকি 

২২, হিসাব বিজ্ঞান 

২৩, লক্ষ শি 

২৪, অইন শিক্ষা 

২৫, আড়া হ সুক/হকি/কিকেট/টেকিল 

ভেনিস 
ভলিবঙগ/সীতার/কন্ং/ত্যথালেটিবা/ 


৪. সামাজিক বিজ্ঞান 
092854০5949) 


ই 


8 


্ 


আতীয় খিকষাীতি-২০৩৯ হস্ত খসড়া) 


৯ 


সহযোজনী-৫ 
সারণী - ১ 
অভিরিজ শী ্ষ আত বর 


শামিক & ৮৫০০০ বিদ্যালয় ৯ প্রাফ-প্রাথমিকস্হ ৬ কক্ষ 
এবতেদাবী আদ্রাসা ₹ ১৮,০০০ অতিষ্ঠান স আক-লাধমিকসহ 


তীর শিক্ষা্লীতি ২০০৯ বাস্প্যবায়ন $ ২০০৯/১৩-২০১৭/১৮ সময়ে প্রাক্কলিত অতিরিক্ত ব্যয় 


কক মোট খরচ 2 ৬১৮,০০০ বক্ষ কাচ্চি ও লাখ টাকা সব ৩০৯০০ কোটি 

ক. মাধ্যমিক পর্যারোর কু ও মাপবাসা 

তেন ক ৯১৪৩) প ৩ ক্ষ 
বাটি খরচ £ ১২৯০০০ কক্ষ ১ প্রতি স লাখ টাকা নদ ৯০৩৭৫ কটি 

২. আক্মবপ্ টাকা ৫০০০০ ক্ষ ভি কা ৬,০৯০ জে 
৩. উপজেলা পথে টেকনিবাল ইসটিটিউট (/01/7-70)+ কা ৪,০০০ কোটি 

বঃ কারিগরি বিদ্যালয় স্হাপন(৫০০ টি প্রতিটির অন্য ৮ ফোটি কা) 
৪... আক-পরাপয়িক শিক্ষক- (৫০০৩ কুল + ১৮,০০৩ যাদরাসা) এ ১ জন 

জোট ১০৩০০০ লিক্ষক। খাই ব্যবস্হা পুরোপুরি বাস্তবায়ন পর্যন্ত 

মাগিক বেতন গাড়ে মাসে ৭,৫০০ টানা মা হুল ॥ ঘে সমল তুম আথযিক, 

মিগ্যালয় ও এব্ডেদায়ি মাদ্রাসা স্হামিত হবে সেগুলোতে প্রাফ- 

শাখমিকো জল শিক্ষক নিতে হবে| এগুলোর জনয খরচ এখানে দেখানো 

ব্যস কা ৭,৪৯৬ কটি 
৭... প্রাক শিক্ষক পরশিক্চণ ইনস্ডিটিউড। 

বোমানে আছে ৫৪টি), তিষটা বরাতে হবে ১০টি; অত্যেটি স্াপলের 

খরচ ১৫ লেট ঢাকা তাস ১৫০ বেরি 
ও. আা্যমিক শিক্ষক অশিক্ষন কলেজ 

অের্মানে আছে ১৪), প্রতিষ্ঠা করতে হবে জনও ৭ টি অন্ডোকটি 

স্মহপনের খরচ ১৮ কোটি টাকা তাকা ১২৬ যি 
৭. সম্যক সেবা কারিকুলাম অণয়নঃ বছরে ৭৫ কোটি টাফা করে ৯ বর ভান্কা ৩৭৫ কোটি 
৯. বিশববিদযাসম এবং কলেজ সম্প্রসারণ ও উন বনে মোট ১০০০ বেটি 

ভা করে ৯ বছর জাবণ ৯:০০ বেখটি 
ক... বর্তমান খাযখা কলা খাচ্ছে লা এমন খবাচ বস ২,৮৬৮ কোটি 

আট টাকা ৬৮০০০ কোটি 
».. % 5 ৯০9থগোথ। বানি 006 বিযারিগরি 

নিদ্ালয 

২ 15919 পারা |লভেঠাতে 


লোট ও নতুন ঘে জল প্রাথমিক ও আধযসিক পর্থারের শিক্ষা শরতি্ান পহাপন করা 


হবে 


গুলো নুন আলিকে কক্ষ গ্যকতে হে । 


শা বশ্ানীতি- ২০০৯ শের) 


সারণী -২ 
শিক্ষা খাতের জন্য প্রাকুলিত সম্ভাব্য বরাদ্দ, ২০০৯-২০১৮ 


জাতীয় উৎগাদ ৫০7৮) £ ২০০৮-০৯ সালে ৬১৫,০০০ কোটি টাকা ভিৎস্ অর্থ মন্তরালয়, বাংলাদেশ অর্থনীতি মীক্ষা ২৩০৯, পৃঃ২৩১। 


লু ৬ ্ 
যর ২০৮55০55257 757৯57৯,া্জজ্বা জ্স্টা জালা ৯ 
থাধল বেটে কে ২০১৭- 
৯ 
ন্জজনদ কন 
খিক ড় রি ৭) ৬১৫৭০৩৩ ॥ ৬৫৮,০০০, | ৭০৪,১১৩, | ৭৫3৭৪৩৯, ৮০৯১৪৫, ৮৯২৫৬১, ৯২২১৪৯, ৯৮৭৫৬, ৯০২, ১৯৩০৬৫২, 
পিচের যার 
০০ 
বদর বক) ফচ | এ] শি) হচ্ছ 0 জগ | গছ [২৯ | এছ] জক্ছ 
স্মফারী উৎস 
বলসহাজা রা 
টধরারি রোযা ওগদ ] আট] এ 0 আগ] আঞ 
জট ৬] অস্ত উস [০] ৩১০] পচ | ৩] কত] ৬] পেস 
1৪০৯০৩) 
মেঃ 
বররী উল একা] ২৯৪০ ২৪৪১০ ২৯০২৩ ৫০০ 8০৬১০ ৪০০ ৫৮৯৪৫ ৬৩৬১৫ 
সারা মগ 0 কত | ২০ | হস | পচ 0 ০৯০0 এসত হি | হিস 
শদন |) 
৬০০) সত 0 ৯৯০] বক] জকি 0 সতত | পি] ৯১০০ | ১৮০৯১] সত 
পাদ জোট 
বারি গড় পি ৬) ] 


লন দজ্ল 

রষঙ্থোঃ কথ | হও] ২৯০৮] এ 0 আজ 
১৬৫ 

কারণ প 

এছ 0 জপ | ০5১51 ও 

[দল সম চ্দজ্3৮575জ্ছ 

বা 
সিউল সি ] সওজ | ক | সত 
ধার ১৮০] সপ] ২ ৬ 


সখ 


নোট : শেষ কমামে হাতের ভেতরের সংখাগৃলো ২০০৯/১০ থেকে ২০১৭-১৮ সথয়ে। 


সংযোজনী-৬ 


শিক্ষা মন্রণালয়েক স্মারক নং শিম/শা$৪/ শিক্ষানীতি বাতায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ ভাললিখ ২৩-১২-১৪১৫ 
বঙ্গাঠ০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ খারা শিক্ষানীতি ২০০০-কে 'অধিকতন সমযযোগী কারে গুলগঠিন ঝা লক্ষে সরকার 
একটি ষনিটি গঠন করে। দূতান 


সর আর আই এম আনু রশিদ 

উপাচার্দ, উন বিশবিপযালর, গাজীপুর 

অধ্যাপক, সাদেকা হালিম 
সমাজবিজরান বিভাগ, ঢাক বিশ্িদালয়, চাকা 
অধ্যাপক মু ভাফর সকাল 

বিমী খাপ, বস্পিউটার দাই এভ ইন্জিনিয়ারিং শাহঘালাল 
বিজন ও পু বিশ্বাবগালা, গেট 


সালাদ অধ্যাপক এ বি এম সিরদিকুর রহমান 

(প্রান অধ্যক্ষ, সরকারি জাগিয়া মা্াসা, ঢাকা ও সিলেট) 
বেগম নিহাদ কবির 

ব্যাটার, সিলিয পার্টনার লৈয়দ ইশঠিয়াব, আহনেপ এন্ড 


৮ বাতীযশকছানী্ি_২০০ (ডন খনড়) 


সংযোজনী-৭ 


শিক্ষ! মন্রণালয়ের সারক নং- শির্/শা২9/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩ 
১২-১৪১৫ বঙ্গা&০৬-০৪-২০০৯ প্রঃ দ্বারা শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর ময়যোগী করে পুলঠন করার 
লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে যেসকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহায়তাসেবা গ্রদান করেছেন £ 


| ধিক লং |]. লাম.কানা ও পদী_ 7771 সহারজলেবা] 

৯.1 এ কে এম সুনিতূল ইদলাদ ব্যালোর্টিযার 
সহকারী পরিচালক, লায়েম 

২. ফরহাদুল ইসলাম ভুএন সালোয়ার 
প্রশিক্ষণ বিশেষ, লারেম 

ভ মোঃ দাদুল ইসলাম শপ বিন্যাস 
বাংলাদেশ উরয়ন পরিষদ 

৪. দিদযুৎ কুমার বিশাস মন্দ লাস 
ব্যকিগত সহকারী, নায়েম 

2.1 মোঃ আমীর হোলেন দ্রল এস এল 
এম এস এস এস, নায়েন 


৯০ ভীম শিক্া্ীতি-২০৩ (ড়া খসড়া) 


